ডাঃ রাধারমণ বিশ্বীস 


নবম সংঙ্করণ 


মডার্ন পাবলিকেশন্স 


ঢাকা, বাংলাদেশ 


[গ। 


কৃতজ্ঞতা 


হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং-এর প্রফুল্লবাবুর অকৃিম বন্ধুত্বলাশ আমার জীবনের ; 
একটা চিরম্মরণীয় ব্যাপার । অন্যাশ্য বইগুলির ন্যায় এই বইটিও প্রকাশ করবার ভার £ 
তিনি নিজে গ্রহণ করে আমায় নিশ্চিন্ত করেছেন। তাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা আমার 


ট 
1 


নেই। 


আশ্বিন, ১৩৪২. 


নবম সংক্করণের ভূমিকা 


আমাদের খুবই আনন্দের বিষয় যে পুস্তকখানির অষ্টম সংকরণ হোমিওপ্যাথিক 
|৮কিৎসক ও ছাত্র সমাজে বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। অষ্টম সংঙ্করণ নিঃশেষ 
হইয়া যাওয়ার পর নানা কারণে নবম সংক্করণ প্রকাশ করিতে কিছুটা বিলম্ব ঘটিয়াছে 
সেজন্য আমরা খুবই দুঃখিত । 

অন্যান্য বিষয়ে পুস্তকখানিকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া প্রকাশ করিতে আমরা 
মবের্বোতভাবে চেষ্টা ক্রিয়াছি। কিন্তু কাগজ ও মুদ্রণ ব্যয় অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় 
আমরা পুরেরর তুলনায় বর্তমান সংক্করণের মূল্য সামান্য বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলাম । 

আশা করি বর্তমান সংঙ্করণ পাঠকগণ কর্তৃক সমাদৃত হইবে ॥ 


হও 


শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস 
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তৃতীয় সংক্করণের ভূমিকা 


পরম কারুণিক শ্রীশ্রী ঠাকুরের ইচ্ছায় আজ নোসোড্স্‌ বইয়ের তৃতীয় সংক্করণ 
বের হলো । শিক্ষার্থী ও চিকিৎসকগণ বইটিকে যে অতীব প্রীতির চক্ষে দেখেছেন 
এটাই তার প্রমাণ । র 

নোসোড্স্‌ উধগুলি চিকিৎসা ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় উ্ধ। এমন কতকগুলি 
সাক্ষেতিক ক্ষেত্র আছে যেখানে নোসোড্স্‌ উষধ ছাড়া চিকিৎসা হতেই পারে না 
তাই আমি সেই অত্যাবশ্যকীয় অন্্রগুলিকে যোদ্ধাদের হাতে দিবার সঙ্ল্প করেই 
নোসোড্স্‌ বই লিখেছি। 

ইংরেজীতে অনভিজ্ঞ ছাত্র ও চিকিৎসক বহু অথচ নোসোড্স্‌ উষধগুলি শিক্ষা 
দিবার পৃথক কোনও বাংলা বই নেই। তাই আমি বাংলা ভাষাতেই এই বইটি 
, লিখেছি। এবং তাতে যে আমার প্রিয় শিষ্য শিষ্যাদের খুবই সুবিধা হচ্ছে, তা তারা 
আমায় নিত্য জানাচ্ছেন। ্ 

ইংরেজীতেও নোসোভস্‌ বই মার একটি আছে। অর্থের ও ইংরেজী ভবাজঞানে 
অভাববশত যাঁরা সেই মহামূল্য বই পড়তে সুযোগ ও সুবিধা না পাবেন, তারা, 
আমার বই পাঠে একই রকম জ্ঞান লাভ করবেন। 

তৃতীয় সংক্করণে আমি সাতটি বিখ্যাত নোসোড্স্‌ উ্ধধ নৃতন করে জানালুম । 
আশা করি তাতে আপনাদের উপকারই হবে । এই সদাব্যবহার্য পুস্তকখানি যাতে স্থায়ী 
হয়, ছাত্রগণ ও চিকিৎসকগণ যাতে বেশিদিন ব্যবহার করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে 
বর্তমান সংক্করণটি উত্তম বাধাইরূপে প্রকাশ করা হলো। 

আমার চিরদিনের বন্ধু হ্যানিম্যান পাবলিশিং কোং -এর প্রফুল্লবাবু বিশেষ চেষ্টা 
ও পরিশ্রমে তৃতীয় সংফরণ বাজারে দিতে পারলেন । তিনি আমার ও আপনাদের 
অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। বর্ধিত কলেবরের জন্য মূল্য যকিঞিৎ বৃদ্ধি করতে হলো। 

আপনাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলুম ৷ 
ভাদ্র, ১৩৬১ শ্রীরাধারমণ বিশ্বাস 
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উপসংহার 


১০৩ 


১২১ 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন উষধাদি সম্বন্ধে দুটি কথা 


ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ সম্পর্কে প্রথম খন্ডরূপে যে বইটি প্রকাশিত 
হয়েছে তার মধ্যে আছে প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন উষধাবলীর উৎপত্তির ইতিহাস ও গুণাবলীর 
সংক্ষি কাহিনী খুটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে ল্গেই হোমিওপ্যাথির ব্রি ভক্তগণ চু 
আমায় যেভাবে এই পুস্তকটির চার খন্ডই অতি শীঘ্র শেষ করে সমগ্র মেটিরিয়া ৮ 
মেডিকাটি প্রকাশ করবার জন্য ব্যাকুলভাবে উৎসাহ ও অনুরোধ জানাচ্ছেন, তাতে 
সত্যই আমার সহস্র কাজ সন্বেও এবং সময়ের অতি অভাব ঘটলেও তিলার্ধ বিল 
করা উচিত নয় মনে করি.। সমগ্র প্রাণিজগতোৎপন্ন ওষুধগুলিকে আমি নিঙ্নোক্তরূপে 
শ্রেণীবিভাগ করেছি, যথা £ টু 

জীবজ উ্ধাবলী ৪ কে) ন্যপায়ী জাতি; খে) সর্প ও গিরগিটি জাতি; গে) 
মৎস্য জাতি; ঘে) প্রবাল, শামুক, জৌক, ব্যাঙ জাতি; ড) কীটপতঙ্গ জাতি; 6) 
মাকড়সা জাতি । 

এই ছয়টি শ্রেণীতে তাদের বর্ণনা করা হয়েছে। ফলে ওষুধগুলির উৎপত্তি স্মরণ ॥ 
আর বেগ পেতে হবে না এবং একবার উৎপত্তির ইতিহাসটি স্মরণ হলেই তার € 
সংক্ষিপ্ত বিশেষ লক্ষণণ্ডলি একের পর এক আপনিই মনে উদিত হবে, অন্তত স্মরণ ৷ 
করবার সুবিধাও হবে। 

ইিভমধোই দুজন লো ভাতার পরম কৌতুহল ও আনার প্রকাশ 
করে আমায় জানিয়েছেন যে, হ্যানিম্যানের মারফত আমার বর্ণিত ওষুধের 
উৎপত্তিবিষয়ক ব্যাপারগুলি জেনে তারা অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছেন তারা বলেন যে, 
চিকিৎসা তীরা বহুদিন করছেন এবং ওষুধগুলির ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তারা জেনেছেন 7 
কিন্তু তা উৎপত্তির যে এমন কৌতৃহলপূর্ণ ইতিহাস আছে বা তা যে এমন অদ্ভুত 
291814০4 
জৌক থেকে আমাদের ওষুধ পেয়েছিঃ একা মাছরাজ্য থেকেই তের চৌদ্দটি ওষুধ 
পেয়েছি? যমের দক্ষিণদ্বারের অধিকারিসম যে চিতি সাপ (০1), তা থেকেও ওষুধ টু 
পেয়েছি? উত্তর ত আমার বইতেই আছে_ হ্যা পেয়েছি। শুধু জৌক, শামুক, চিতি 
সাপ কেন, আমরা ওষুধ পেয়েছি মাথার উকুন, ঘুণপোকা, মশা, মাকড়সার জাল, 
এমন কি অতি ঘৃণ্য ও ভয়ঙ্কর শুয়োপোকা থেকেও । আশ্চর্য হবেন না। এখানেই 
হোমিওপ্যাথির বিজয় বৈজয়ন্তী, এখানেই তার সত্যের দুন্দুভিনিনাদ। শুধু ওষুধ 
পাওয়া নয়, হোমিওপ্যাথরা সেগুলিকে যথারীতি প্রুভিং করে, তাদের বিশিষ্ট লক্ষণ ও 


৮ নোসোড্স 
প্রয়োগপ্রণালী নিরূপণ করে সেগুলিকে মেটিরিয়া মেডিকায় স্থান দিয়েছেন এবং 
জগতের মাঝে উচ্চ কণ্ঠে গুণকীর্তন করে তাকে তুলে ধরেছেন। অন্য কোন প্যাথির 
সাধ্য নেই যে তার কমা, ফুলস্টপটিও বদলায় । ওষুধগুলির লক্ষণ ও প্রয়োগক্ষেত্র 
তাদের সৃষ্টির আদিম সময় থেকে আজ পর্যন্ত একইভাবে অচল ও অটল। কেন 
চিরদিন একইভাবে থাকবে নাঃ সত্যের রূপ কি কখনও বদলায়? হোমিওপ্যাথি যে 
সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে যে চির সত্য, চির অক্ষয়, চির অব্যয় । 
আগুনে জল দিলে আগুন নিবে যায় চিরদিনই নিববে, এর কি আর ব্যতিক্রম আছে? 
তেমনি আন্দাজের ভিত্তির উপর নির্ভর করে লক্ষণসম্টি ও প্রয়োগক্ষেত্র লিপিবদ্ধ করা 
হয়নি, রীতিমতো প্রভিং করে তবে স্থান পেয়েছে। গ্রুভিং যে অগ্নিপরীক্ষা। সেই 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই ত তার সিদ্ধিলাভ। অন্যান্য প্যাথির উধাবলীর আজ 
একরকম গুণ বের হচ্ছে, কাল আবার সেটা হয়ে যাচ্ছে অবগুণ; আজ এক রোগে 
এক ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে, কাল আবার তার বদলে অন্য ওষুধের ব্যবস্থা হচ্ছে। 
এমনি নিত্য পরিবর্তন। রোগ নিরূপণের পরিবর্তন, ওষুধ ব্যবহার প্রণালীর পরিবর্তন, 

.. মাত্রার পরিবর্তন । নিত্য নূতন মত, নিত্য নৃতন পথ- মাথা ঘুরে যায়। চিরকালের 

_ মতো নিশ্চিত সত্য আবিষ্কার করবার সাধ্য অন্য কোন প্যাথির নেই। কিন্তু 
ল্যাকেসিসের ন্রান্তে বৃদ্ধি, বাচালতা, তরল দ্রব্য পানের অক্ষমতা, বা পাশে বৃদ্ধি, 
কোমরে বা গলায় সামান্য চাপও অসহ্য__এসব কি হেরিংয়ের সময় হতে আজ পর্যন্ত 
ঠিক একই নেই £ এপিসের হুলবেঁধা ব্যথা, ফুলা, তৃষ্গাহীনতা ও শৈত্যপ্রিয়তা কি 
একটুও বদল হয়েছে? ট্যারেনটুলা হিম্পার মাথাঘোরা, মাথায় চিরুনি ও বুরুশ দিবার 
সদা ইচ্ছা, নিক্ষোম্যানিয়া, অস্থিরতা ও হাত পায়ের নর্তন আবিষ্কারের দিন থেকে 
আজ পর্যন্ত একইভাবে নেই কিঃ মিউরেক্সের অস্বাভাবিক কামোদ্রেক, পেটের ডান 
দিক থেকে ডান বা বাম বক্ষ পর্যন্ত যন্ত্রণা ভ্ত্র))__এ সব কি এক বিন্দুও কেউ 
বদলাতে পেরেছে? না পারেনি, পারবার নয় বলেই। এ 


হেরেই দেরেছোর বাক হর গেছেন নিশ্চয়। কিন্তু যারা হামেশা 
এটি প্রয়োগ করেন, তাদের মধ্যে অনেকেই এর কি থেকে উৎপত্তি তা জানেন না। 
জানবার ইচ্ছা হয় না কিঃ এক এক সময় এই অদ্ভুত ওষুধের উৎপত্তি জানবার জন্যে 
মনের কোণে চাঞ্চল্য ও শিহরণ নিশ্চয়ই খুব জাগে । আচ্ছা, এখন বলুন দেখি, যদি 
"বলি যে, এই হেলোডার্মার উৎপত্তি হয়েছে গিলা মনস্টার (19 75075) নামক 
এক প্রকার বিষাক্ত ও বৃহৎ গিরগিটির মতো জন্তু থেকে এবং এর সম্যক লক্ষণ 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন উবধাদি সম্বন্ধে দুটি কথা ৯ 
জানবার পূর্বে আমাদের কেবলমাত্র জানা ছিল যে, এঁ জন্তুর দংশনে এক রকম 
পক্ষাঘাত (96777715108 787515515) জন্মে । এ জক্তুটির কামড়ানোর বিষময় 
ফলস্বরূপ এঁ পক্ষাঘাতের কথাটিই জানা ছিল। পরে আরঞ্ত হলো গ্রুভিং, তারপর তার 
নিশ্চিত প্রয়োগলক্ষণগুলি নিরূপিত হলো । আজ এ বিষাক্ত জক্তুটির বিষ পান করে 
শতসহস্র নরনারী পুনজীবন লাভ করছে, শত গৃহে উঠছে হাসির কল্লোল, শত প্রাণে? 
জাগছে শান্তির লহরী ॥ কত বাবা কোলে ফিরে পাচ্ছেন তার হারানো প্রায় মানিক, ₹. 
কত সতী ফিরে পাচ্ছেন তার হারানো সত্যবানের জীবনরতন। কত ঘরে € 
শ্বশানকলরোল উঠবার কালে বাজালো মিলন শঙ্খ, জাগলো প্রেমগ্রীতি ভালোবাসা । 

প্রাণিরাজ্য হতে প্রাণ্ড ওষুধগুলির কথা পাঠ করলে আর একটি বিষয়ের সত্যতা এ 
সম্বন্ধে একবিন্দুও সন্দেহ থাকবে না। সেটি হচ্ছে হোমিওপ্যাথির শক্তির সমস্যা। | 
এখন অবশ্য শক্তির কথা শুনে লোকে আর হাসে না। কিন্তু এমন একদিন ছিল 
যেদিন শক্তিকৃত ওষুধের কথা শুনলে সাধারণ লোকে ত তাকে টিল মারতই এমন 
কি স্বয়ং গভর্নমেন্টও এক সুদূর নিভৃত পাগলাগারদবাসের জন্য স্থির করত । বলত, 
আরে বলে কি? পঞ্চাশ গ্রেন কুইনিন দিয়েও ম্যালেরিয়া আমরা বদ্ধ করতে পারছি না” টি 
আর ওরা বলে কিনা ক্ষুদ্রতম মাত্রায় সেই জুর বন্ধ হবে! তা পঞ্গাশ থেনের জায়গায় ( 
পনর গ্েন দাও না হয় পাচ থেন দিয়েও পরীক্ষা কর; তা না একেবারে কুইনিন ৬ 12 
শক্তি, ৩০ বা ২০০, ১০০০, ১০ হাজার, লক্ষ শক্তি । পাগল আর কাকে বলে? তাও ৮ 
আবার মাত্র এক দাগ । এতে লোক হাসবে না ত হাসবে কিসে? 

এমনি করে বিপক্ষদল আমাদের সমালোচনা করত, গাল দিত, পাগল সাজাতো 
ও টিল মারতো । কিন্তু কারলাইল বলে গেছেন £ সবুর কর, সত্য নিজেই তার 
পরিচয় দেবে (9119%/ (070৩ 2130. (0101) 9111] ০০73৩ ০0) | আমাদের 
পক্ষেও তাই হলো । সত্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করতে শুরু করল, তার অমল 
75522 
এই সত্যতা স্থিরীকৃত হলো না। সে দেখা দিল ক্রিয়ার মধ্যে, যেখানে তর্কের বা 
বাক্যের স্থান নেই। শক্তিকৃত ওষুধের মন্ত্রফল দেখে পুরো অবিশ্বাসীও ভয়চকিত 
প্রাণে স্বীকার করলো তাদের লজ্জাজনক অজ্ঞানতা ও বিষাদময় পরাজয় । ্ 

সব ওষুধ থেকেই প্রমাণ করা যেতে পারে শক্তি সমস্যার সত্যতা কিন্তু 
প্রাণিরাজ্যের কয়েকটি ওষুধের বর্ণনার দ্বারাই সর্বসাধারণ এই শক্তি সমস্যার সত্যতা 
স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। আমরা দুপ্ধ ও তজ্জাত দ্রব্য থেকে কয়েকটি ওষুধ 
পেয়েছি। প্রথমে দুধের কথাই ধরা যাক। গোদুপ্ধ থেকে পেয়েছি ল্যাক 
ভ্যাকসিনাম। কিন্তু এই আবিষ্কার হবার সময় সারা জগৎ হাততালি দিয়ে হেসে 


১০ নোসোড্স 


উঠল। যে দুধ আমরা নিত্য পান করি, মাতৃগর্ভ থেকে ধরায় অবতীর্ণ হওয়া অবধি যা 
পান করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আমরা এক দেহটাকে খাড়া করি, তাই হবে ওষুধ? তাও 
আবার ক্ষুদ্রতম মাত্রায়ঃ এ কি বিশ্বাস হয়? 

ডাঃ ন্যাস একবার একটি রোগীকে সালফার ব্যবহার করায় রোগী হেসেই 
অস্থির হলো । বললে $ ডাক্তার জানো, আমি রোজ কটা করে ডিম খাই জানো, 
তাতে সবসুদ্ধ কতটা করে সালফার আমি রোজ পেটে পুরছি? উত্তরে ডাঃ ন্যাস শুধু 
মুচকি হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন ৪ নিশ্চয় খেও এবং আমাকে ফলাফল জানিও। 
ফলাফল অবশ্য যা হয়েছিল এতেই বোঝা যাবে যে, দিনকয়েক পরেই সেই 
অবিশ্বাসী নীরোগ হয়ে ফিরে এসে নমক্কার করে বললে 3 কষদ্রমাত্রায় এত তেজ ! 

এমনি ঘটনা নূনের বেলাতেও ঘটেছিল। কেউ মনে কল্পনাও করতে পারেননি 
যে এই নুন আবার হবে আমাদের উঁষধ। তাও আবার তা ক্ষুদ্রতম মাত্রায় ও শক্তিকৃত ঢ 
অবস্থায় । কিন্তু সেই নুনই আজ নেট্রাম মিউর নাম নিয়ে শক্তিকৃত অবস্থায় কি & 
অলৌকিক ফলই দেখাচ্ছে। ্ 

যাক, বলছিলুম গোদুষ্ধের কথা। আমরা দেখেছি, সবাই দুধ খেয়ে হম করতে 
পারে না। অনেকে আবার এত বিরুদ্ধপ্রবণ (1955770790০) যে তারা দুধ ত ঢ 
৯৭৬ 
পর্যন্ত খেতে পারে না, খেলে অসুখ তাদের করবেই । আমরা চিন্তা করতে বসলুম-_ 
এর কারণ কি? নিশ্চয়ই তা হলে দুধেরও একটা ভেষজ শক্তি আছে যার দ্বারা কেউ 
কেউ আক্রান্ত হয়েপড়ো। এ ব্যাপারশু'অনেকাদেখা যায় খে; কোনও াতুমতী নারী € 
খাতু অবস্থায় এক গ্রাস দুধ খেতেই খাতুত্রাব তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেছে। দুধ আমরা 
সি সত পৃ ৬০ ০০৯৯০৯- 
হবে-_এ রকম যুক্তিহীন চিন্তা আমরা অবশ্য আদৌ করিনি। কারণ সমলক্ষণতত্ত্ব ১ 
115 


আমাদের কাজ আর্ত করলুম । নানারূপে নানাভাবে প্রুভিং হলো, বিশিষ্ট লক্ষণ 
লিপিবদ্ধ হলো । নাম দিলুম ল্যাক ভ্যাকসিনাম এবং প্রয়োগক্ষেত্র নিরূপিত করে 
সমথ জগতে এটি ব্যবহার করার কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলুম । 

বিদ্বোহিদল আবার এগিয়ে এল তাদের গুণ্তামি নিয়ে । চিৎকার করে, যুক্তিহীন 
অসার তর্ক করে, গালিগালাজ দিয়ে বলতে লাগলো এ মিথ্যে এ মিথ্যে; এ গল্প 
সত্যি নয়; এ অসম্ভব, এ কল্পনা, এদের মাথা খারাপ হয়েছে__এদের মাথা ঠাণ্ডা কর। 
এই ত আমরা সের সের দুধ পান করছি, হোক দেখি আমাদের বা ধারের মাথাব্যথা 
বন্ধ? এই লোকটির ত আজ চারদিন বাহ্যে হয়নি আদৌ, তীব্র জোলাপ বিফল 


প্রাণিরাজ্যোৎপন্ন উধাদি সম্বন্ধে দুটি কথা ১১ 


হয়েছে, খুব শীত অনুভব করছেন, অসহ্য মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে এবং প্রচুর প্রত্রাব 
হচ্ছে। এখনি ভদ্রলোক এক সের দুধ পান করুন__হোক দেখি এর রোগ উপশম! 
শান্তভাবে আমরা তাদের ডেকে বললুম £ এসো, বস, দেখ। তবে এক মের 
দুধ খেতে হবে না, এক লক্ষ শক্তির একটি ফৌটা মাত্র খেতে হবে। বিশিষ্ট 
পকষপাক্রাত লোকটিন জিহবায় দেওয়া গেল লক্ষ শক্তির এক ফোটা গোদুগ্। অত্যন্প 
সময়ের মধ্যে তার রোগযাতনা উপশম হওয়ায় লাফিয়ে চিৎকার করে উঠলেন-_ ৮ 
হুররে! ঢ্‌ 
তারপর এমনি প্রায়ই চলতে লাগল। লক্ষ শক্তির. দুধ বা ঘোলে দারুণ 
মাথাব্যথা ছাড়তে লাগল; কোষ্ঠবদ্ধতা__যাতে তীব্র জোলাপও বিফল হয়েছে__তাও 
দূর হলো। বাত ভালো' হলে বহুমূতর সারল__এমনি কতো কি। বিপক্ষদল আর 
আমাদের মারতে এলো না বটে, তবে, আমাদের মত গ্রহণও করলো না, মাথা হেট £ 
করে চলে গেল । ্ ৪ 
এমনি করে আমরা দুধ, দুধের পর ঘোল তারপর দধি, সর এইসব প্রন্ভিং 
করতে লাগলুম আর সেই সেই ওষুধের অত্যাশ্চর্য শক্তির দ্বারা অনেক রোগও 


সারাতে লাগলুম । এমনি করে এল, কুকুরীর দুধের পালা । আবার হৈ হৈ করে 
'বিপক্ষদল আকাশ বাতাস ভরে দিল। তি 


১৮41-১৯-52 
বিজ্ঞান বলে তারা নাকি শুনেছে কুকুরীর দুধ থেকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াতে আমরা ওষুধ £ 
তৈরি করতে পারব না.। এমনি কথা তারা আমাদের ল্যাকেসিসের বেলায়ও 
বলেছিলো কিন্তু সেবারে হারলেও এবারে তারা হারবে না । তাদের বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকরা (« 
নাকি একথা জোর করে বলেছেন। 

এবারে আমরা কিন্তু আরও এক ধাপ এগিয়ে গেলুম । কয়েকটি অতি কঠিন 
গলক্ষত রোগীর চিকিৎসায় যেখানে তারা নিরাশ হচ্ছিল সেখানে আমরা গিয়ে যেই ্ট 


জানলুম রোগীর দারুণ যত্ত্রণা__কেবলই তা পার্্বপরিবর্তন করছে। অমনি বিনা + 
বাক্যব্যয়ে আমরা ১০০০, ১০ হাজার বা লক্ষ শক্তির এক এক' ফৌটা কুকুরীর দুধ ট 
দিতে লাগলুম, আর তীদের ত্রায় যমদ্বার থেকে ফিরিয়ে আনলুম । আবার 
কতকগুলি মজার বাতের রোগী পেলুম । তারা বললে, তাদের বাত আজ যদি হয় বা 
হাতে কাল সেটা ভালো হয়ে হবে ডান পায়ে, আবার সেটা পরশু আসবে অন্য 
হাতে__অমনি পার্শ্বপরিবর্তনশীল অস্থিরগতি ব্যথা (০7721০79917) 01321781216 
51055) । আমাদের সঙ্গে যে বিখ্যাত আ্যালোপ্যাথরা এসেছিলেন তারা ত ভেবেই 
অস্থির! এ কি লক্ষণ রে বাবা! তারা বললেন আমাদের, এটাকে যে আপনারা কুকুরীর 


১২. নোসোড্স 
দুধের বিশেষ লক্ষণ বলেন, তা হলে তা দিচ্ছেন না কেন? পরীক্ষা হোক না এবার 
দেখি! তারা মনে করেছিলেন, এবারে আমাদের কথা মিথ্যে হবেই । আমরা দিলুম 
উচ্চতম শক্তির কুকুরীর দুখ ক্ষপ্রতম মাত্রায়। ফলে বাতে পঙ্গু রোগী ভালো হয়ে নিউ 
ক্যাস্লের কয়লা খনিতে কাজ করতে চলে গেল৷ 

তারপর এলো কতকগুলি রোগী, যাদের রোগ নির্ধারণ (018839915) করতে 
গিয়ে অন্য দল দশটা মত প্রকাশ করেছেন, তবু রোগ ঠিক হয়নি। আর ভালোও 
হচ্ছে না। অবশেষে এলেন তারা আমাদের কাছে। সঙ্গে এল বিদ্রোহিদল। এবার 
আমাদের নিশ্চিত পরাজয় দেখে হাততালি দেবার জন্য তাদের সবাই বলতে লাগলো 
যে, তারা সাপের সম্বন্ধে নানারূপ স্বপ্ন দেখে। কেউ দেখে যেন একটা মরা সাপ 
তাকে ঘিরে রয়েছে; কেউ দেখে যেন তার বিছানায় একটা বৃহৎ সাপ শুয়ে আছে; ! 
কেউ দেখে চলবার সময় যেন একটা লম্বা সাপ পড়ে আছে। এমনি সাপের সম্বন্ধে 
কত ভয়! বিপক্ষদল বললেন £ আপনাদের কুকুরীর দুধের বিশিষ্ট লক্ষণ ত এই 
সাপের স্বপ্ন দেখা, তাছাড়া রোগীরা ত খুবই দুর্বল ও অবসন্ন ৷ এবারে কুকুরীর দুধ 
দিয়ে ভালো করুন না, বাহাদুরিটা দেখা যাক্‌। আমরা দিলুম তাদের কুকুরীর দুধ, 
কাউকে ১০০০ শক্তি, কাউকে ১০ হাজার শক্তি, কাউকে বা লক্ষ শক্তি। ফলে 
তার?ও প্রায় সবাই অল্লদিনেই ভালো হয়ে গেল। 

এমনি করে তিলে তিলে আমরা এসব ওষুধের শক্তিকৃত আকারে ও ক্ষুদ্রতম ( 
মাত্রায় .জটিল দুরারোগ্য ব্যাধি অর্েশে সারাতে লাগলুম । তিল তিল করে 
বিদ্রোহীদের সন্দেহ দূর হতে লাগলো এবং আমরা তাহাদের হৃদয় জয় করতে 
লাগলুম ॥ অবিশ্বাসীর অবিশ্বাস যখন দূর হয় তখন সে হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ও তীব্রতম 
বিশ্বাসী । তাই বিপক্ষদলের চরমপন্থী অবিশ্বাসীর দল ক্রমে ক্রমে হতে লাগলেন 
আমাদের পরম বন্ধু, আমাদের ডান হাত। 

তারাও ছিলেন বিদ্রোহিদলের মধ্যে বিজ্ঞতম বৈদ্যরাজ, সমুদ্রের 
ন্যায় অতলম্পশ্শী তীদের জ্ঞান, আকাশের ন্যায় তাদের বিদ্যা । তারা এলেন 
আমাদের দলে, হার হুর, নুহাকার সিডির য়ে আমাদের পালে 
দাড়ালেন । আমরাও ধন্য হলুম 

হয লিজ সন অন হাতে আমাদের লুভোর নভাকাঁ। 
তাদের জ্ঞানের জ্যোতিতে, বিদ্যার গরিমায়, শিক্ষার শ্রেষ্ঠতায় আজ সমমন্ত্রের 
পতাকা বালার্কদ্যুতিতে নভোমাঝে সগর্বে উডভীয়মান__দ্যুলোক ও ভূলোক তার 
জ্যোতিতে আজ উদ্ভাসিত, এই চন্তরসূর্য্হ-তারাভরা রোগজ্বরাতুরা পৃথিবীর মাথার 
উপর আজ বিশ্বদেবতার আশীর্বাদ । 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান 


অতীতের ঘন তমসাময় মহাপ্রলয়ের যুগে, সাগরশ্বরা ধরিত্রীর আসন্ন লোপ 
সম্তাবনাকালে সেই প্রলয়জল মন্থনের অলৌকিক কাহিনী আমাদের শাস্ত্রের প্রতি পত্রে 
ও প্রতি ছত্রে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে সেই সব অদৃষ্পূর্ব ও অদ্ভূত বর্ণনাদি পাঠকালে 
সহস্রবার মাথা নুইয়ে ফেলি, আবার কেউ কেউ বা উপহাসের হাসি দিয়ে তাকে 
কবিকল্পনা বলে উড়িয়ে দিই। কিন্তু আমরা এ অলৌকিক কথাটিকে কখনই অবিশ্বাস 
করতে পারব না যদি আমরা একবার নিশ্চিন্তমনে সাধকোচিত প্রেরণায় চিন্তা করে 
দেখি যে, এই রোগজরাতুরা ধরিত্রীর রোগারোগ্যকল্লে কিভাবে এই রোগসমৃদ্র 
মন্থিত হয়ে কেমন অমৃতের উৎপত্তি হয়েছে। আনুপূর্বিক অভিনিবেশসহকারে 
আলোচনা করলেই আমরা অবাক হয়ে যাব রোগারোগ্যহেতু রোগরাজ্যের অদ্ভুত দান 
দেখে । কেন আমরা ভুলে যাব শান্ত্রের সেই গ্ভীর নিনাদ, শ্রীমহেশ্বরের প্রিয়তমাকে 
উদ্দেশ্য করে সেই অভয়বাণী £ “পরিয়ে, সৃষ্টিধ্বংসহেতু আমি রোগও যেমন সৃষ্টি 
করেছি, সৃষ্টিরক্ষাহেতু অমোঘ উঁষধও তেমনি আমার সৃষ্টি করা আছে।” আমরা 
অবাক হয়ে যাব শ্রীভগবানের এই উক্তির সঙ্গে খািশ্রেষ্ঠ হ্যানিম্যানের চিন্তা ও 
কল্পনার অপূর্ব সামজস্য দেখে । রা 

একবার কল্পনার চক্ষে দেখা যাক শতান্দীর পূর্বের একটি চিরম্মরণীয় দিনের 
ঘটনা ও তার অপূর্ব সার্থকতার কাহিনী । হতমান, হৃতসর্বন্ব, সর্বহেয় হ্যানিম্যান 
একদা অর্থাভাবে ভিখিরির জীবন যাপন করেছিলেন । আহার নেই, আহার যোগাবার 
সামর্থ নেই । নেই অন্ন, নেই বস্ত্র, নেই সংসারের অভাব অনুযোগ মিটাবার শক্তি ও 
অর্থ। অভাব দৈন্যের প্রবল ঘূর্ণিপাকে মুহ্যমান হয়ে তখন তিনি আমাদের সেই 
চিরপরিচিত অমর কবি কালিদাসের মতোই বুদ্ধিহারা হয়ে পৎভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় পথ 
বিপথে ঘূর্ণ্যমান। এমন সময় তার পরীক্ষার চরমতম দিন আগত হলো। তাঁর 
অর্থহীন দীন পরিবারের মধ্যে দেখা দিল করাল ব্যাধির চপল লীলা । প্রাণপ্রিয় শিশুগুলি 
রোগভারে জর্জরিত, স্বর্গের মন্দাকিনী বিধৌত পারিজাত দলের ন্যায় তারা ঝরে 
পড়বার মতো শু, কাতর ও দীর্ণ। তাদের উপযুক্ত পথ্য নেই, পথ্য যোগাবার অর্থ 
নেই, তদুপরি নেই ওষুধ । তৎকালীণ প্রচলিত চিকিৎসাশান্ত্রে অগাধ পান্তিত্য লাভ করা 
সত্ত্বেও সেই শাস্ত্রের অসত্যতা ও অক্ষমতা দেখে হ্যানিম্যান এ শাস্ত্রের উপর 
বিশ্বাসহীন ও অসারতা উপলব্ধি করে জীর্ণ বন্ত্ের ন্যায় তাকে দূরে নিক্ষেপ করে 
দিয়েছেন অথচ নতুন পথের সন্ধান তিনি কখনও পাননি । সুতরাং তার তখনকার 


মালোদেন 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ 


১৪ নোসোড্স 
মনের অবস্থা শুধু কল্পনারই বস্তু । একদিকে রোগাতুর প্রাণপ্রিয় শিশুরা রোগধন্ত্রণায় 
আকুল ও অবসন্ন, অন্যদিকে অন্নহীন দরিদ্র পিতার নিঃসহায় মূর্তি । কিন্তু সেদিন সেই 
কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় ভীষণতাময় দুর্দিনেও তিনি আত্মহারা হননি । পরম আবেগভরে 
সেদিন তিনিও তার ব্যাকুল ও আত্মহারা পত্রীকে সম্বোধন করে বলেছিলেন  “প্রিয়ে! 
ভগবান যেমন আমার শিশুদের জন্য রোগ সৃষ্টি করেছেন আবার তাদের রোগারোগ্য 
হেতু তেমনি ওষুধও সৃষ্টি করেছেন।” কৈলাসশিখরাসীনা গৌরীর প্রতি দেবাদিদেব 
নীলকণ্ঠের উক্তির এটি পুনরাবৃত্তি নয় কি? 


তারপর শুরু হল ওষুধ আবিকারের নৃতনতম পথ ও সুন্দরতম উপায় । কি 
প্রলয়কালের সমুদ্র মন্থনের সঙ্গে এর তুলনা কোথায় তাই দেখা যাক। গাছপালা, 
সাপ, ব্যাঙ, সোনা! 
কেবলমাত্র সমুদ্রমস্থনেই যেমন অমৃত উঠেছিল তেমনি অমৃতোপম ওষুধ আবিকৃত 
হলো রোগ-রাজ্য মন্থনের পর। সে যে কি অদ্ভুত আবিষ্কার, রোগ ও জরামৃত্যুর সঙ্গে 
যুদ্ধ করবার যে সে কি অকাট্য অস্ত্র তা কেবল যোদ্ধাই জানেন । খোসপাচড়ার বীজ 
হতে উঠল সোরিনাম; ঘৃণিত ও হেয় গর্মির ঘা হতে উঠল সিফিলিনাম; অতি কুৎসিত 
-* ও লজ্জাজনক গণোরিয়ার পৃঁজরক্ত হতে আবিষ্কার হলো মেডোরিনাম। এমনি 
অমৃতের পর অমৃত আবির হতে লাগল । এসব আবিষ্কারের সময় যে গরল পান 
করবার দরকার হলো তারজন্য নীলকষ্ঠের অভাবও দেশে হয়নি । অবাধে, অক্রেশে, 
সহাস্যবদনে পুরুষশ্রেষ্ঠ মহামতিরা সেইসব অতি জঘন্য প্রকার বিষ নিজেরা আগে 
গলাধঃকরণ করে তার প্রণভিং করতে লাগলেন। পরের রোগারোগ্যহেতু অন্যের 
জীবন রক্ষার ওষুধ আবিফার করবার জন্য তারা অক্রেশে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে 
কেউ ডিপথিরিয়ার বীজ, কেউ অতি ভীষণ বসন্তের বীজ, কেউ করালতম ব্যাধি 
যম্ষ্ার পৃজও উদরস্থ করতে ইতস্তত করলেন না । আজ আমরা হাতে পেয়েছি 
টিউবারকিউলিনাম, পাইরোজেনিয়াম, ম্যালানদ্রিনাম । আজ আমরা জানি তাদের 
ব্যবহারপ্রণালী ও ব্যবহারক্ষেত্র। আজ আমরা নখদর্পণে রেখেছি তাদের নিজ নিজ 
বিশিষ্ট লক্ষণাবলী আর তা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে অতি সহজে ব্যবহার করে নিত্য আমরা 
কুড়োচ্ছি যশ, মান ও অর্থ। কিন্তু তাদের আবিষ্কারের পূর্বে ধারা এসব আমাদের 
হাতে তুলে দিয়ে গেছেন তাদের অভাবনীয় কৌতুহল নিবৃত্তির অতৃপ্ত বাসনা, তাদের 
অলৌকিক মহত্ব ও শৌর্ষের অদ্ভূত দীপ্তি এবং তাদের অমানুষিক আত্মদানের জুলস্ত 
ইতিহাসের কথা আজ আমাদের ভুললে চলবে না। তারা সকলেই ছিলেন এই 
মরজগতের বাইরের লোক, সকলেই ছিলেন স্বর্ণের দেবসভার অধিবাসী । মর্ত্যের 
রোগ ও জরার করাল ভেরিনিনাদে তাদের আসন টলেছিল, তাই রোগজরাতুরা 
ধরিত্রীর তুমুল শোকবিলাপে তীরা স্বর্গের আবাস ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন 


, রূপা প্রভৃতি থেকে নিত্য ওষুধ আহরিত হতে লাগল। কিন্তু ! 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


টু রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান টি 
এবং দারুণ বিষ গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠ মহাদেবগণ আমাদের জন্য আজ দিয়ে 
গেছেন এসব মহা অমৃতরাজি, যার অদ্ভূত শক্তিতে আজ ব্যাধি ও জরা ক্লান্ত এবং 
পরাভূত; যার অসামান্য ক্ষিপ্রতাপূর্ণ তড়িৎক্রিয়ায় মৃত্যুদ্বার হতেও নিত্য ফিরে 
আসছে প্রিয়তমার তরুণ রথের অরুণ সারথি, সহস্র বিদীর্ণাত্থা যশোদার কোলে সহস্র 
ননীচোরা কাঙালের ধন লীলমণি। ঢু 
রোগরাজ্যোভূত উষধাবলী যারাই ব্যবহার করার সুযোগ পেয়েছেন তারাই 1 
এগুলির প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে যাবেন । আমার মনে হয় যে, রোগসমুদ্ধে মন্থন দ্বারা ঢু 
এস দ্র াজাও নিযে মোটা খেলো যেত 
রোগারোগ্যর ক্ষেত্রে এই ধরনের ওষুধের অভাবে অনেক স্থানে আমাদের অপমানিত 
লাঞ্ছিত ও আশাহত হতে হতো । নিউমোনিয়ারোগে লক্ষণাদি নিয়ে টিউবারকুলিনাম 1 
২০৭ কখনও প্রয়োগ করেছেন কি? যদি করে থাকেন তাহলে আমায় আজ আর 
আপনাদের নতুন করে জানতে হবে না এ ক্ষেত্রে এই মহৌষধির মন্ত্রফল। 1; 
হোমিওপ্যাথিতে অবিশ্বাসী যদি কেউ থাকেন, আমি তাকে সগর্বে আহ্বান করছি / 
আমার রোগী চিকিৎসাক্ষেত্রে, যেখানে প্রসবের পর প্রসূতি প্রবল সুতিকাজ্বরে মরণের ট 
পথের যাত্রী হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার চিকিৎসাতেও বিফলমনোরথ হবার পর 
দুই একটি নির্দিষ্ট লক্ষণ নিয়ে যখন তাকে পাইরোজেনিয়াম ২০০ দুটি পোস্তর মতো 
দানা তার মুখে দিই, তখন বারো ঘন্টার মধ্যে সেই মৃতকল্প নারীর উন্নতি লক্ষ্য করে | 
সেই অবিশ্বাসী মাসব আর্য হন। কার্বাংকলের ভীষপতম জ্ালাযকত অবস্থায় অন্যান 


প্যাথির ইনজেকশন, ওষুধ প্রলেপ ও পুল্টিস ব্যর্থ হওয়ার পরও আ্যানথাসিনাম ২০০ 
ওষুধের দুটি অণুবটিকা যে কেমন করে আধ হতে এক ঘন্টার মধ্যে রোগীর অব্যক্ত 
জ্বালাপোড়ায় শান্তি এনে তাকে সুখসুস্তির কোলে নিয়ে যায়, নস সোনাম: 
অনেক আ্যালোপ্যাথ বন্ধু স্বচক্ষে দেখেছেন এবং তাজ্জব বনে গিয়ে সুখ্যাতির 
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আজগুবি ভূতের গল্প নয়__এ সত্য, অতি সত্য । আর এগুলি যে শুধু আমার হাতে 
০৮৮ ০০৯৮৬ক দিট 
ম্যাজিক দেখিয়েছেন ও নিত্যই দেখাচ্ছেন। অন্য প্যাথির কাছে এসব ঘটনা অসম্ভব 
ও মিথ্যা বলে মনে হতে পারে যতদিন না তার চোখের কাছে এরূপ ঘটনা ঘটবার 
সুবিধা হয়। কিন্তু হোমিওপ্যাথের কাছে এরূপ ব্যাপার অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে 
ধর্তব্য যেহেতু তারই হাতে আছে রোগারোগ্যের প্রকৃত উষুধ। 

হুপিং কাশি আমাদের দেশের একটি অতি ভীষণ শিশুব্যাধি । কত শিশু যে এই 
রোগটিতে ভুগে অকালে মহাপ্রস্থান করে, এর ধ্বংসলীলায় যে কত হাহাকার ওঠে 


১৬ নোসোড্স 
তার হিসেব নেই। এই রোগে মৃত্যু সব সময় না হলেও এর বীভৎস ও করাল 
আক্রমণ যে একবার চোখে দেখবে সে জীবনে সে দৃশ্য ভুলবে না। কাশতে কাশতে 
শিশুর চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো ঠিকরে যেন বের হয়ে আসছে, তবু 
কাশির বিরাম নেই । খক্থক্‌ খক্খক্‌ করে শিশু ত্রমাগতই কাশছে, সর্বশেষে তার 
সর্বাঙ্গ নীল হয়ে গেল, তার দম আটকে এল ইত্যাদি সে যে কি ভীষণ মর্মান্তিক 
যন্ত্রণা এবং সে যে কি দারুণ মর্ান্তিক দৃশ্য তা কেউ চোখে না দেখলে আমি 
বুঝাতে পারব না। অনেক সময় প্রাণাধিক প্রিয়তম শিশুপুত্রের এই কাশির আক্রমণের 
সময় সে যখন/দম আটকে যায় ও একটু নিঃশ্বাস পাবার জন্য জীবনমৃত্যু পণ করে 
তার মায়ের গলা সজোরে আকড়ে চেপে ধরে, তখন অনেক মা সেই যন্ত্রণা চোখে 
দেখে সহ্য করতে না পেরে ফিট হয়ে পড়েছেন তা আমি নিজের চোখে দেখেছি। 
কিন্তু এ অতি ভীষণ রোগটিও আমাদের দিয়েছে একটি পরমৌষধি। এ রোগের বীজ 
হতেই ককেলুচিন নামক ওঁষধটির আবিষ্কার হয়েছে। আমার প্রত্যেক হোমিওপ্যাথ 
বন্ধুকে বিনীত অনুরোধ, তারা যেন এ প্রকারের কঠিন রোগটির চিকিৎসাকালে উক্ত 
ককেলুচিন উষধটির ৩০ বা ২০০ শক্তি অতি অবশ্যই প্রয়োগ করেন । এ ক্ষেত্রে এ 
উঁষধটির যে কি গুণ তা তারা নিজেরাই যেন চোখে দেখেন :ও আমার কথার সত্যতা 
মিলিয়ে নেন। ১ 

সিফিলিনামের বাত আরোগ্যের কথা এবং মেডোরিনামের রুদ্ধ গণোরিয়াসম্ভৃত 
বা অন্যান্য রোগ সারাবার কাহিনী এত প্রচুর আছে যে তা বলতে গেলে মহাভারত 
হয়ে যায়। রতিজ রোগণুষ্ট ব্যক্তিদের বাত ইত্যাদি রোগে এই দুটি নোসোড্স্‌ ত 
দেখি প্রায় শতকরা নিরানব্বইজনের অন্তরতম বন্ধু হয়ে আছে। যদিও প্রশংসার কথা 
নয়, কিন্তু এগুলির এতই বহুল প্রচলন ও এগুলির রোগারোগ্যের এতই তীব্র ক্ষমতা 
যে আ্যালোপ্যাথিক 'পেটেন্ট উষধের মতো আজকাল এগুলিও চোখ-কান বুঝে 
ব্যবহৃত হচ্ছে। 

শুধু যে মানব জন্তুর রোগবীজই আমাদিগকে অমৃতদান করে ক্ষান্ত হলো তা 
নয়; বৃক্ষলতা, গুল্াদির রোগও মানবকুলের রোগারোগ্যকল্পে অদ্ভূত অমৃত সৃষ্টি করে 


আমাদিগকে উপহার দিল । আমি সিকেলির কথা বলছি। এঁ ওষধটি ত রমণীকুলের 


অকৃত্রিম বন্ধু। শুধু তাই নয়, তাদের মৃত্যু হতে রক্ষা করবার হেতু হয়েছে। 
লোলচর্মা শীর্ণকায়া বৃদ্ধাদের ইহাই পরম সহায় । তাছাড়া খতুশুল, রক্তস্রাব, জরায়ুতে 
জ্বালা, দুর্গন্ধ শ্বেতপ্রদর, তৃতীয় মাসের গর্ভস্রাব আশঙ্কা, নিক্ষল প্রসবব্যথা, 
ভ্যাদালব্যথা, স্তনদুগ্চলোপ, কালো দুর্গন্ধ লোকিয়াস্রাব, সৃতিকাজবর-_এমনি হাজারো 
রকমের কঠিন ব্যাধি হতে এ শীর্ণকায়া জীর্ণদেহ লোলচর্মা নারীদের উদ্ধার করতে 


বাংলাদেশ 


রাজগঞ্জ 


হোসেন 


রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান ১৭ 
হলে এই সিকেলি ছাড়া আর গত্যন্তর নেই । এই অমৃতোপম ওষধটির প্রয়োগ যে 
নিত্য কত রমণীকে মৃত্যু্বার হতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে তার আর ইয়ত্তা নেই। 

এইভাবে রোগরাজ্য মন্থন করে যে সব অমৃতের সৃষ্টি হলো সেগুলিই এখন 
রোগরাজ্য হতে মানবকুলের পরম পরিত্রাতা হয়েছে। এত তৃরিতক্রিয়াসম্পন্ন তীব্র 
শকতশালী উমধাদির সৃষ্টি না হলে মারাত্মক ও,ভীষণতম রোগাবলীর সঙ্গে যুদ্ধ করা ঢ 
আমাদের অসম্ভব হতো । ড 

কিন্তু এই রোগরাজ্যসন্ৃত উষধাবলীর প্রয়োগ সম্বন্ধে অনেকের মনেই দ্বিধা ৮ 
থাকতে. পারে । অনেক জায়গায় টিউবারকিউলিনাম প্রেসক্রিপশন করলেই দেখেছি ; 
রোগীর ও তার অভিভাবকবর্গের মন দ্বিধাযুক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে । বাস্‌রে তাই 
কি খাওয়া যায়, টিউবারকিউলিনাম খাওয়া ত প্রকৃত য্ম্মার বীজ উদরস্থ করা। 
ভেরিওলিনাম খাওয়া মানে বসন্তের বীজ উদরস্থ করা। তাই কি পারা যায়! সাক্ষাৎ 
শমনের সঙ্গে কোলাকুলি করা কি পাগলামি নয়! তাছাড়া সোরিনাম ত খোসপাচড়ার 
পুঁজ, তা গলাধঃকরণ করতে সঙ্ঞানে কেউই পারবে না। ্ 

তাদের এক প্রকার উক্তির উত্তরে,আমি বলব, অতি হাস্যকর বাধা তাদের মনে 1. 
স্থান পেয়েছে। হোমিওপ্যাথিতে শক্তিকৃত হয়ে যখন কোন বস্তু ওষুধে পরিণত হয় 
তখন তার.মধ্যে তার নিজস্তা কিছুই থাকে না, পর্ব নিজের রূপ গুণ গন্ধের (5 
অতীত অপর এক নূতন বস্তুতে পরিণত হয়। মূল আরক এক ফৌটার সঙ্গে ; 
নিরানব্বই ফৌটা কোহলের. মিশ্রণে ও আলোড়নে যা সৃষ্টি হয় তার নাম শক্তি। 
এভাবে তার মধ্যে হতে এক ফৌটা ওষুধ নিয়ে পুনরায় নিরানব্বই ফৌটা কোহলের 
মিশ্রণ ও আলোড়ন__এমনি করে আমরা একের পর দুই, তারপর তিন, তারপর চার 
এবং ক্রমে ক্রমে ২, ৩০, ২০০, ১ হাজার, ১০ হাজার, ৫০ হাজার, ১ লক্ষ ইত্যাদি 
শক্তির ওষুধ প্রস্তুত করি। সুতরাং ৩০ শক্তির ওষুধের মধ্যে আসল মুল ওষুধটির গন্ধ ; 
পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। আধুনিক সর্বশ্রেষ্ঠ যন্ত্রাদি ছারা পর্যবেক্ষণ করেও তার মধ্যে 
হতে মুল রোগবীজের কোনও সন্ধান নির্ণয় করা অসম্ভব হয়েছে। টিউবারকিউলিনাম 
২০০ যখন আমরা সেবন করি তার মধ্যে যস্ষ্মার কিছুই নেই, পরস্তু আছে তীব্রতম 
বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন কোনও এক মহা অমৃতের অশরীরী স্পর্শ, যাকে কোনও 
উপাদান নামে আদৌ সম্বোধন করা চলে না। সুতরাং সোরিনাম ৩০ বা ২০০ শক্তির 
মধ্যে খোসপাচড়ার পৃঁজের সন্ধান মেলা বা ভেরিওলিনাম ৩০ বা ২০০ শক্তির মধ্যে 
বসন্তের হাওয়া পাওয়া খুবই অবান্তর ও অসম্ভব কথা । বস্তু আমাদের প্রয়োজন নয়, 
কাজ হচ্ছে সেই বস্তুটির ভিতরে তার উপাদান বাদ দিলে যে স্পিরিট (9731771) 
অবশিষ্ট থাকে সেই সুন্্রতম ক্ষমতাটিকে নিয়ে। সেটা যে কি জিনিস তা আজও 


এন্ড হসপিটাল, 


১৮ নোসোড্স 

স্থিরীকৃত হয়নি। অনেকে উপহাস করে আমাদের. বলেন যে, মূল আরক এক ফৌটা 
হরিদ্বারের গঙ্গাসলিলে নিক্ষেপ করে সাগর সঙ্গমের নিকট সেই গঙ্গার জল এক দাগ 
খেলেও হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়া হলো । আবার কেউ কেউ বলেন যে, 
হোমিওপ্যাথিক উষুধ না খাইয়ে মোড়কে করে রোগীর মাথার বালিশের নিচে রেখে 
দিলেই রোগীর কাজ হবে । এমনি কত কি অবান্তর ও উপহাসের কথা দিয়ে তারা 
নিত্যই আমাদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেন। কিন্তু উপহাস হলেও এক বিষয়ে তারা ঠিক 
কথাই বলেন £ ওষুধ আমরা নামে মাত্র খাওয়াই । যে নাম দিয়ে ওষুধ খাওয়ান হয় 
আসলে সেই নামের কোনও দ্রব্যই মিলবে না সেই উষধটির ৩০ শক্তি বা তদুরধ্ব 
শক্তির মধ্যে । কিন্তু তবুও কিসে রোগ আরোগ্য হয় তা শুধু ভগবানই জানেন। মস্ত 
বড় গোলাপ ফুলটি দূর থেকে দেখে চক্ষুর তৃপ্তি ছাড়া আর আমাদের মনে কোনও 


স্পর্শ লাগে না, কিন্তু যেই সেটিকে হাতে করে নাকের কাছে ধরি তখনই তার এক 


অপূর্ব স্বগীয় সুষমাতে আমাদের মনপ্রাণ আমোদিত হয়ে যায় ও সারা দেহে পুলক 
শিহরণ জাগে । কিন্তু সেটা যে কি, সেই স্বীয় সুষমার-বর্ণ কি, তার দেহ কেমন, 
তার ওজন কত--এসব তত্ব আজও স্থিরীকৃত হয়নি এবং হবেও না । হবে না সত্য 
কিন্তু যখনই আমরা সেই ফুলটি নাকের কাছে ধরব তখনই তার মধুর সৌরভে 
আমাদের দেহ ও মন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যাবে । তাকেই বলে স্পিরিট অর্থাৎ 
দেহের মধ্যকার এক অদ্ভুত শক্তি মাত্র। হোমিওপ্যাথিক উধধও সেই শক্তি। সুতরাং 
ঘৃণিত ও জঘন্য বস্তু থেকে ওষুধের উৎপত্তি হলেও শক্তিকৃত আকারে যখন তারা 
পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন আর তার ভেতরে সেই ঘৃণিত ও জঘন্য বন্তুটির কিছুই 
পাওয়া যায় না। সৃস্ম হতে সৃক্্তররূপে বিভক্ত হয়ে পরমাণু হতে বিদ্যুৎ পরমাণু 
(৩1৩০-০০৪) রূপে পরিবর্তিত হয়ে তা দৃষ্টি, স্পর্শ ও রূপের অতীত এক অশরীরী 
জিনিস হয়ে পড়ে এবং তেমনি তা দৃষ্টি, স্পর্শ ও রূপের অতীত মানবের মানসিক 
রাজ্যে অতি দ্রুত প্রবেশ করে সত্বর তাকে শৃঙ্খলা ও সুস্থতা প্রদান করে । এইভাবে 
মানবের মনকে শান্তি ও সুস্থতায় এনে দেওয়াই হলো নরনারীর রোগারোগ্য করা। 


তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


ট 
ঢু 


রোগী আরোগ্যহেতু রোগরাজ্যের দান ১৯ 
নোসোড্স্‌ পুস্তকের ভূমিকা 


বাংলা ভাষায় অনেকগুলি মেটিরিয়া মেডিকা প্রকাশিত হয়েছে সত্য এবং তার 
উস সর ও ছে তব সর মেটবি়া মেতা 
একটা জিনিস আমি বরাবর লক্ষ্য করে দেখেছি॥ সেটা হচ্ছে উষধগুলিকে 
যথেচ্ছভাবে বর্ণনা করা। কেউ কেউ ইংরেজী অক্ষর ধরে আযাকোনাইট থেকে € 
জিকা পরব বর্না করে গেছেন, শ্াবার কেউ কেউ বাংলা অক্ষয় ধয়ে অরাম 
থেকে আরম করে পরের পর বর্ণানুক্রমিক বর্ণনা করে গেছেন। ফলত মহামতি * 
ফ্যারিংটনই কেবল উধসকলকে শ্রেণীবিভাগ করে ক্লাসে তার শিম্যমনডলীকে শিক্ষা ট 
দিবার প্রথা চলন করেছিলেন। ফ্ারিংটনের মেটিরিয়া মেডিকার ধরনের বাংলা ? 
ভাষাতেও একটি পূর্ণাঙ্গ মেটিরিয়া মেডিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা আজ প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ 
আগে থেকে আমার মনে জেগেছে। সেই ইচ্ছার বশবর্তী হয়েই আমি এভাবের 
প্রথম পুস্তক প্রকাশ করি ওষধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণের প্রথম খণ্ড। উহাতে | 
প্রাণিরাজ্যোন্ভূত যাবতীয় উঁষধের উৎপত্তির কথা এবং তাদের সংক্ষিপ্ত বিশেষ 
লক্ষণগুলি দেওয়া আছে এবং তাছাড়া স্থানে স্থানে রোগিতত্ও সন্নিবেশিত করা ! 
হয়েছে। বইটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই হোমিওপ্যাথিক ভক্তবৃন্দের নিকট হইতে 
যেভাবে আমি সাহস, যশ ও খ্যাতি লাভ করেছি তাতেই আমার এ সম্পর্কে দ্বিতীয় 
পুস্তক বের করার ইচ্ছা বলবতী হয়েছে। ইহাতে মাত্র নোসোড্স্‌ বা রোগ রাজ্যোন্ভূত 
উ্ধগুলির কথা বলা আছে। বাংলা ভাষায় পৃথকরূপে নোসোড্স্‌ উ্ধাবলীর কোনও চি 
েটিরিয়া মেডিকা আছে কিলা আমি জানি সা। অন হয়, নেই। তাছাড়া থাকলেও [ 
আমি এক নতুন ধরনের মেটিরিয়া মেডিকা শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করি। সেটা 
হচ্ছে ওষুধের বিশেষ লি ভালো করে পাঠকের মনে বল করে দেওয়া ট 
আমি মনে করি এবং শুধু আমি কেন, অনেক মহামতি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বলেন £ 
রোগী চিকিৎসাকালে উঘধের বিশেষ লক্ষণ না জানা থাকলে মেটিরিয়া মেডিকার 
অপর জ্ঞান কার্যকরী হয় না। এ সব ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি এই মেটিরিয়া 
মেডিকায় ওষুধের উপর হাজার হাজার শুণের বর্ণনা না করে কেবলমাত্র বিশেষ 
লক্ষণগুলি জানিয়েছি। নোসোড্স্‌ বইটি ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ পুস্তকের 


২০ নোসোভ্স 


দ্বিতীয় খগ্ডরূপে প্রকাশ হলেও আমিও এই বইটিকে এমনভাবে লিখেছি যে, সুদ্ধ এই 
বইটিকেই একটি সম্পূর্ণ ্স্থ বলা যেতে পারে । ধাতুরাজ্যোভূত ও উত্ভিদ-রাজ্যোডুত 
উষধাবলীর বর্ণনা আমি এরপর ক্রমে ক্রমে অপর দুই খণ্ডে প্রকাশ করব । এখানে 
আর একটা কথা জানাই । নোস্োড্স্‌ ওষধগুলি অতীব প্রয়োজনীয় এবং তাদের 
প্রয়োগক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত । তাদের মধ্যে সোরিনাম, সিফিলিনাম ও মেডোরিনাম ডি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও তাদের প্রয়োগক্ষেত্র সর্বাপেক্ষা বেশি বিস্তৃত। এইজন্য এ তিনটি ওষুধকে 
টার ািতাহে লা নে ব্রত তালা কানু করন 
অনেক স্থলে পুনরুক্তি থাকলেও তদ্দারা অর্থাৎ পুনঃপুনঃ পাঠাভ্যাসের ছারা সেগুলিকে 

মনে রাখা খুবই সহজ হবে, এইজন্য এ পুনরুক্তি দ্বারা আমি পাঠকবর্গের 1 
বিরক্তিভাজন হব না আশা করি। 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হস 
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সোরিনাম 


সোরিনামের উৎপত্তি হয়েছে কচ্ছুবীজ অর্থাৎ খোসের পৃঁজ হতে । নোসোড্স্‌ বা 
রোগবীজোৎপন্ন উষধাবলী আমাদের হোমিওপ্যাথি মতে শক্তিকৃত হয়ে অত্যুদ্ূত 
শক্তি ধারণ করে। অপরাপর ওষুধের ন্যায় ইহাদেরও রীতিমতো প্রভিং হয়ে 
লক্ষণাবলী লিপিবদ্ধ হয়। সেই সকল লক্ষণাবলী দৃষ্টে এর প্রয়োগ সূচিত হয় । এই 
সকল রোগবীজোৎপন্ন উষধাবলী হোমিওপ্যাথিশান্ত্রে যে কি মহামূল্য এবং তাদের 
ফল ও শক্তি যে কি অপূর্ব ও অত্যাশ্চর্য তা ঠিকমতো প্রয়োগ করলেই জানা যায়। 
আমার মনে হয়, নোসোড্স্‌ ওষুধগুলির মতো এত বেশি শক্তিশালী ওষুধ আর আছে 
কিনা সন্দেহ। কত শত দুরারোগ্য রোগী তাদের চরম ও শেষ অবস্থায় যে এর দ্বারা 
পুনজীবিন লাভ করেছে তার ইয়ত্তা নেই । সোরিনাম, টিউবারকুলিনাম, ভেরিওলিনাম, 
পাইরোজেন ইত্যাদি ওষুধের সৃষ্টি না হলে হোমিওপ্যাথিশান্ত্র অসম্পূর্ণ থেকে যেত। 
নোসোড্স্‌ ওষুধগুলিকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে হলে এদের খুব ভালো করে 
চিনতে হবে এবং খুব ভালো করে চিনতে হলে এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় সে কাজ হবে 
না। তাই নোসোড্স্‌ ওষুধগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করবার জন্যই আমি তাদের 
পুঙ্খানুপুজ্খরূপে আলোচনা করব । তাছাড়া এই ওষুধগুলির প্রয়োগক্ষেত্র অতি বিস্তৃত 
থাকায় এবং অন্যান্য অনেক ওষুধের সঙ্গে এদের মিল থাকায়, তাদের পরস্পর 
পার্থক্যও এই প্রসঙ্গে জানাতে চাই । 
্বিস্পেন্য জম্কষণ্পী 

১। সোরা ও স্ত্রোফুলাদোষযুক্ত রোগী । 

২। পুরাতন পীড়ায় নির্দিষ্ট ওষুধ প্রয়োগেও কাজ হয় না। 

৩। তরুণ পীড়ায় সাংঘাতিকভাবে ভোগবার পর দুর্বলতাটি সারতেই চায় না, 
থেকেই যায়। 

৪ । অত্যন্ত দুঃখিত ও নৈরাশ্যযুক্ত । 

&। অত্যন্ত দুর্বলতা, কেবল শুয়ে থাকতে চায় । 

৬। সামান্য পরিশ্রমেই অতি ঘর্স এবং তাতে উপশম হয়। 

৭। দেহের ও যাবতীয় স্রাবে অত্যন্ত দুর্গন্ধ । 

৮। শীতল বাতাসে বা ঝতুপরিবর্তনে অসহিষ্ণুতা, মাথায় সর্বদা গরম টুপি বা 
আবরণ রাখতে চায়। 

৯। শুক ও আশযুক্ত চর্মরোগ- রীক্মকালে লোপ পায় এবং শীতকালে প্রকাশ 
হয়। 


বাংলাদেশ 


চি 
£ 
রি 
টি 
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১০। অসুস্থ হবার আগের দিনটি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে । 

১১। মাথাব্যথার সময় অতি ক্ষুধার্ত__কিছু খেলে কমে । 

১২। রাত্রি দিগ্রহরে ক্ষুধার আবির্ভাব, কিছু খেতেই হবে । 

১৩ চর্মে দারুণ চুলকানি, শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি । 

১৪ ॥ শীতল বাতাসে, শয্যার উত্তাপে, বসলে বা সথগলনে বৃদ্ধি এবং 

১৫ । শুয়ে থাকলে, হাত দুটি ছড়িয়ে বা ঝুলিয়ে রাখলে উপশম । 

উল্লেখিত পনের লক্ষণই সোরিনামের প্রদর্শক লক্ষণ বলে গণ্য হয় কিন্তু আরও ? 
সংক্ষিপ্ত কয়েকটি লক্ষণ দ্বারা এই উধধটিকে আমরা অতি সহজে চিনে রাখতে 
পারব । সেই অতি.বিশেষ অথচ সংখ্ষিণুলক্ষণগ্ডলি হল £ 

১। দুঃখবোধ । 


৬। দু 


মন-_মন নৈরাশ্যপূর্ণ । মৃত্যু নিশ্চয় বলে মনে করে। মুক্তিবিষয়েও নৈরাশ্য 
জন্মে। ধর্ম সম্বন্ধে অতি বিষন্নতা । আত্মহত্যার ঝৌক | সহজেই চমকে ওঠে । *: 
অত্যন্ত স্নায়বিক দুর্বলতা । বিদ্যুত্ময় ঝড়ের দিনকয়েক পূর্ব হইতেই রোগী নিজেকে ” 
অতি অসুস্থ মনে করে ফেস)। যেদিনে সে অসুস্থ হয় তার পূর্বের দিনটিতে সে 
নিজেকে খুব সুস্থ মনে করে। 

রোগী সদাই উত্তেজিত, অসস্ুষ্ট, ক্রুদ্ধ ও কোলাহলপ্রিয় । তার স্মরণশক্তির অতি - 
দুর্বলতাহেতু কিছুই মনে থাকে না, এমন কি অনেক সময়.নিজের ঘরও চিনতে পারে 
না। মনে কোনও বিষয়ের চিন্তা উঠলে তা মনের মধ্যে সর্বদা জাগরিত থাকে। 
শরীরটিকে ঝজুভাবে খুব উচু করলে চিন্তারাশি মন থেকে দূর হয় ।. সকাল বেলায় 
মাথার বা দিকটা জড়বৎ মনে হয়। রাত্রে জাগলেই সে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে ও মাথা 
ঘুরে পড়ে যাবার মতো হয় । বিকালে তার মনটা এত অবসন্ন হয়ে থাকে যে তার 
কোনও কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। 
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মানসিক উত্তেজনা হলেই রোগীর কম্প হতে থাকে, এমন কি এ জন্যে তার 
কঠিন রোগও জন্মে । মানসিক পরিশ্রম করলে তার মাথায় দপৃদপৃানিযুক্ত বেদনা হয়, 
বা ললাটে ব্যথা জন্মে । সে খুবই অসহিষ্ণু থাকে । ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের ভয়ে সে সদা 
ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়। ই 

রোগী অত্যন্ত সোরাধাতুদুষ্ট এবং ্াযুবিকস্ত, স্থির ও সহজেই চমকে ওঠে। 
উদ্দিগ্নতা, বিষন্নতা, অবসন্নতা, মুক্তি ও আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য এবং ৮ 
আত্মহত্যার বাসনা তার সাথী । কেবলভাবে যে তার ব্যবসা বুঝি নষ্ট হয়ে যাবে, ১ 
তার রোগ বুঝি ভালো হবে না। এইগ্রকার নানান অশুভ চিন্তায় তার মনটি ভারাক্রান্ত 
ও চিন্তািত থাকে । চুলকানির জন্য সে পাগল হয়ে যায়। 

মন্তক-_রাত্রি একটায় মাথায় যেন আঘাত পেয়েছে এইরূপ ব্যথা নিয়ে রোগী 
জেগে ওঠে। পুরাতন শিরঃপীড়া । মাথাব্যথার সময় তার ক্ষুধা পায় এবং কিছু খেলে 
অল্প আরামও হয় । শিরোধূর্ণনসহ শিরঃপীড়া । মাথায় দপৃদপানি ব্যথা । মস্তক খুব বড় 
হয়েছে মনে হয়-_আবহাওয়ার পরিবর্তনে উহার বৃদ্ধি। মস্তকে শোণিত স্চয়হেতু 
শিরঃশূল। 

মাথাব্যথা হবার আগে চক্ষুর সামনে অগ্নিক্ষুলিঙ্গের ন্যায় দেখা যায় এবং তৎসহ; 
ঝান্সা দৃষ্টি ও অন্ধত্ব জন্ো। চর্মরোগ ও খতুরোগবশত মাথাব্যথা । নাক দিয়ে রক্ত ₹ 
পড়লে উহা কমে । 

সকালে মাথার বেদনায় মনে হয় মন্তিফ যেন ললাটদেশ ঠেলে বের হয়ে যাচ্ছে। 
মাথাটা ধুলে ও কিছু আহার করলে তা কমে । মস্তকে রক্তাধিক্য হয়ে গালদুটি লালবর্ণ 
ও উত্তপ্ত হয়, মুখমন্ডলের উত্তেদগ্ুলিও লাল হয়ে ওঠে । মাথাব্যথা বাদিকেই বেশি 
থাকে এবং রোগী মাতালের মতো বা অজ্ঞানের মতো হয়ে যায়। মস্তকে র ্্; 
ও শ্বাসকৃচ্দ্রতা । সর্বদা মস্তকে উষ্ণ আবরণী ব্যবহার করে । ্ 

সুখমনডল- মুখমন্ডল পাভুর ও পীতাভবরপযুকত হয়। মুখমন্ডলে রোগের চিহ্‌ 
সুস্পষ্ট বর্তমান থাকে। চক্ষু দুটি বিস্তৃত দেখায় ও নীল রেখা পরিবেষ্টিত হয়। 
মুখমন্ডল রক্তিমাভাযুক্ত ও উত্তপ্ত, তথায় জ্বালা থাকে । কপালে ছোট ছোট ফুস্কুড়ি 
হয়। শুধু কপালে কেন-__মুখে, বিশেষত নাকে,.চিবুক ও গালের মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ₹. 
লালবর্ণের ফুক্কুড়ি জন্মে । উপর ঠোটটি স্ফীত হয়; রোগীর চুল শু ও বিবর্ণ হয়; 
পরস্পর জট বাধে । 

চক্ষু__পুরাতন চোখ ওঠা; পুনঃপুনঃ চোখ ওঠে । চক্ষুর পাতার প্রান্তগুলি 
লালবর্ণ । ক্ষয়শীল ভ্রাব পড়তে থাকে । দারুণ আলোকাতঙ্ক, তৎসহ প্রদাহান্বিত 
চক্ষুর পাতা । চোখ দুটি খুলতে পারে না । মুখটি বালিশে গুঁজে উপুড় হয়ে শুয়ে 
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থাকে । সন্ধ্যার সময় চোখ দুটি ক্লান্ত মনে হয় । খোলা বাতাসে বেড়াবার সময় চক্ষুর 
আলোকাতঙ্ক বৃদ্ধি পায় । চোখে প্রদাহ হয় ও চোখ থেকে জল ঝরতে থাকে । ডান 
চক্ষুর পাতা প্রদাহের সময় মুদ্রিত করলে মনে হয় চোখে যেন বালি বা অন্য কোনও 
রস্তু আছে। চোখের পাতার প্রদাহ আগে ডান চোখে হয়ে পরে বী চোখে যায় । 
সকালে ও দিনের বেলায় তা বাড়ে। হঠাৎ জ্ঞানের মতো হয়ে পড়ে ও তখন 1 
চোখের সামনে অগ্নিক্ষুলিঙ্গের মতো দেখা যায় । তখন যা কিছু নজরে পড়ে তাই ৮ 
কালো দেখায় আর কীপতে থাকে । একটু উৎকণ্ঠিত হলেই তার দৃষ্টি শক্তির মালিন্য 
জনো। ডু 

মুখগহ্বর-__মুখের কোণগুলি ভীষণ ফাটা (17845065) দাত ও মাট়ী ঘায়ে 
পূর্ণ। উপরের ঠোটটি ফোলা । আগেই বলেছি, ঠোট দেখতে কটা বা কালোবর্ণ 1 
এবং তাতে ঘা থাকে । ঠোটগুলি বেদনাযুক্ত। চোয়ালের ভান পাশে খুব টাটানি থাকে 
তাই সে হা করতে পারে না। দীত খুব শিথিল মনে হয় এবং দাত পড়ে যাবার ভয় 1 
হয়। দত স্পর্শ করলে এ ভাব বাড়ে। জিহ্বা শুদ্ধ, ঝলসানো তাবযুক্ত এবং শুর টি 
বা হরিভ্রাবর্ণ॥ মুখও শু, মুখে জ্বালা ও সুড়সুড়ানি। মুখে প্রচুর শ্লেম্মা থাকায় ; 
'বিকটাস্াদযুক্ত । ঠ 

নাসিকা-_নাক শুক থাকে; সর্দি হয় এবং নাক বন্ধ থাকে । পুরাতন সর্দি, 
শ্বাসগ্রহণ করতে অসহিষ্ণু ৷ ডান নাকে ছেদা করা বা হুলবেঁধার মতো মনে হয়, এর 
পরে খুব হাচি হতে থাকে । নাক জ্বালা করে কিন্তু পাতলা সর্দিস্রাব হতে থাকলে : 
এ জ্বালা কমে । নাকের মধ্যে শ্লেম্মা কঠিন হয়ে ছিপি আঁটার মতো মনে হয় ও বমি 1 
হবার মতো হয়। তখন মাথাটি নোয়ালে এ ভাব কমে । নাসিকা-বিভাজক প্রাচীরে 
বড় পুরণ ফুহুড়ি জনমে 

কর্ণ__কানের চারদিকের কাউর ঘা হতে অতি দুর্ঘন্ধপূর্ণ রক্তস্রাব হতে 
গানে অলহয চুকানি, কান খেকে অভযত বিবাদ দমকা । 
কানে খোল জন্মে ও খোল বের হয়। তার বর্ণ লালচে । কানের বাইরের দিক 
১0১ ৯০০০ স৩ 
গড়াতে থাকে, ভাতে মামড়ি পড়ে । কানের পশ্চাতে ক্ষতযুক্ত বেদনা হয় । কানের 
মধ্যে ও বাইরে পৃঁজপূর্ণ গুটিকা জন্মে । এতে একটি মজার লক্ষণ আছে-_রোগীর 
যখন দুর্সন্ধ জলবৎ উদরাময় দেখা দেয় তখন তার কান থেকেও দুর্ন্ধ পৃঁজস্রাব হতে 
থাকে । কানের চারদিকে ঘা, তা বেদনাযুক্ত ও ফাটাফাটা; তা থেকে হলদেটে 
ভ্রাব বা পচা দুর্ন্ষযুক্ত রস পড়তে থাকে; তাতে খুশকি জন্মে এবং সেখানে 
অসহ্য চুলকানি থাকে। 


সোরিনাম - ২৫ 

স্বরযন্ত্র__টনসিল অত্যন্ত স্ফীত হয়, গিলতে বড় কষ্ট জন্মে। গিলবার সময় 
কানের মধ্যে পর্যযস্ত যাতনা হয়। মুখ হতে প্রচুর দুর্ন্ধযুক্ত লালাস্রাব হয় । গলার শক্ত 
শ্নেম্মা জন্মে। ডাঃ বোরিকের মতে, পুনঃসংঘটনশীল পৃঁজযুক্ত টনসিলপ্রদাহ 
(05০৮0060535) | পৃজযুক্ত টনসিল রোগ হবার প্রবণতা এই ওষুধের দ্বারা 
নিঃসন্দেহে আরোগ্য হয় । সর্বদা গলাখাকারি দেয় (1321০) । গলায় সর্ধদা শ্লেম্মা 
সংলগ্ন থাকে, গলা সুড়সুড় করে এবং সর্বদা কাশে ৷ কথা বলতে তার কষ্ট হয় এবং 
তার গলাটি ভেঙ্গে যায় (স্বরভঙ্গ)। 

স্বাসযন্ত্র__হাসফীসানিযুক্ত হাপানি। উঠে বসলে বাড়ে এবং শুলে ও হাত দুটি 
খুব পৃথক করে ছাড়িয়ে রাখলে কমে। শক্ত শুষ্ক কাশি। বক্ষে খুব দুর্বলতা । 
বক্ষাস্থিপ্রদেশে (5667007. ₹£1০:7) ক্ষতবোধ । শুলে বুকের ব্যথা কমে। 
প্রতি শীতকালেই তার কাশি হয় । চর্মরোগ লুগ্ত হয়ে কাশি হয়। শ্বাস থহণে সে 
অক্ষম হয়ে পড়ে । বেশি জোরে নিঃশ্বাস নিতে পারে না। উৎকণ্ঠাযুক্ত শ্বাসকৃচ্ছতা 
ও তৎসহ হৃৎকম্প। দেহের যত নিকটে সে বাহুগুলি আনয়ন করে ততই তার 
শ্বাসকষ্ট বাড়ে । নিঃশ্বাস নেবার কালে বুকে পিঠে ছুঁচবেধা ব্যথা । গলা সুড়সুড় করে 
খেক্থেকে কাশি হয়, সবজে গয়ার ওঠে । অনেকক্ষণ কাশলে তবে গয়ার ওঠে । 
সকালে ঘুম ভাঙ্গলে ও সন্ধ্যায় শুয়ে থাকার সময়ে কাশি বেশি হয় ও সবজে গয়ার 
বেশি ওঠে । যক্ারোগের উপক্রমে উক্ত লক্ষণে এটি বড়ই উপকারী ওষুধ । বুকের 
মধ্যে চাপবোধ ও জ্বালা, শুয়ে থাকলে বুকের রোগগুলি কিছু ভালো থাকে । 
থেকে থেকে বুকে বেদনা বোধ হতে থাকে এবং রোগীর দারুণ উৎকণ্ঠা জন্মে । কফ 
পুঁজের মতো, সবুজ বা হরিদ্রাভ, লবণাক্ত । 

উদর-_পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগার । সর্বদা অতি ক্ষুধার্ত। রাত দুপুরে ঘুম 
ভেঙ্গে উঠে তাকে কিছু খেতে হবেই-_বিশেষ করে রুটিত খেতেই হবে। 
বিবমিষা, গর্ভাবস্থায় বমনরোগেও এটি আশু ফলপ্রদ ওষুধ । আহারের পর পেটে 
যন্ত্রণা । একটু বেড়িয়ে এলে রোগীর খুব ক্ষুধা হয়। শৃকরের মাংসে খুব ঘৃণা জন্মে । 
টাইফাসরোগ শেয় হবার পর রোগীর ক্ষুধা থাকে না। কিন্তু খুব পিপাসা থাকে । 

এর পচা ডিমের গন্ধযুক্ত উদগারের কথা আগেই বলেছি। উদগার অন্নযুক্ত ও 
তিক্ত। দুর্ন্ধ বায়ু নিঃসরণ হলে উদরশূল উপশম পায়। ঘোড়ায় চড়লে 
পেট্বেদনা হয় ৷ আমাশয়ে খালধরা ব্যথা । পুরাতন যকৃৎ্প্রদাহ ও যকৃতে ব্যথা । এ 
ব্যথা জোরে চাপ দিলে, ডান পাশ চেপে শুলে, বেড়ালে, কাশলে, দীর্ঘশ্বাস নিলে বা 
হাসলে বাড়ে। গ্রীহায় ও যকৃতে হুলবেঁধা তীব্র যন্ত্রণা । গ্রীহায় যে ছুচফোট? ব্যথা 
হয় তা দীড়ালে কমে কিন্তু স্চালনে বাড়ে । শীতল বা ঠাণ্ডাখাদ্য রোগীর খেতে 


বাংলাদেশ 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ 


২৬ নোসোড্স 
খারাপ লাগে না। মাজায় ব্যথা হয় ও রোগী সকালে বমি করে। তারপর সারাদিন 
তার এ বমি বমি ভাব আর যায় না। এটি গর্ভাবস্থায় বমনেরও অতি উপকারী ওষুধ । 
উদরসংক্রান্ত রোগলক্ষণের সঙ্গে রোগীর ওপরের ঠোটটি স্ফীত থাকে । 

মল-_আমযুক্ত, রক্তাক্ত, কালো ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত মল। শক্ত ও কষ্টকর 
বাহ্যে, ভ্হ্যদ্বার হতে রক্ত পড়ে; জবালাযুক্ত অর্শ শিশুদের কোষ্ঠবদ্ধতা। 
উদরাময়ের বাহ্যে_মাংস পচার ন্যায় অতি দুর্গন্ধযুক্ত । কখনও বা জলের মতো 
পাতলা, কটাবর্ণ পচা গন্ধযুক্ত। এই পচা গন্ধ সোরিনামের নিজস্ব । শুধু উদরাময়ে 
কেন, এর রোগীর যাবতীয় শ্রাবই এমনি মাহসপচা গন্ষযুক্ত॥ উদরাময রাত্রে বাড়ে 
রাত্রি একটা থেকে চারটার মধ্যে খুব বাড়ে। সাংঘাতিক তরুণ রোগে ভোগবার 
পর, ছেলেদের দাত ওঠবার সময় এবং আবহাওয়ার পরিবর্তনে উদরাময় বৃদ্ধি হলে 
সোরিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয়। সোরিনামের রোগীর ডিম পচা গন্ধযুক্ত উদগারের 
কথা আগেই বলেছি কিন্তু শুধু উদগার কেন, এর মলেও এ ডিম পচা গন্ধ থাকে। & 
পুনঃপুনঃ কটাবর্ণের জলবৎ মলত্যাগ হয়। ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার সময় পেট |; 
কামড়ায় ও বাহ্যের বেগ হয়। পুরাতন উদরাময়েও সালফের ন্যায় সোরিনাম বিশেষ 
উপকারী অতি প্ত্ষে রোগীকে তাড়াতাড়ি পারখানায মলত্যাগ করতে ছুটতে 
হয়। শিশু কলেরারোগে এটি একটি মহোপকারী ওষুধ । ত 

সত্রীলিঙ্গ__শ্বেতপ্রদর অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত । তৎসহ পৃষ্ঠব্যথা ও দুর্বলতা থাকে। 
অনেক সময় খতুত্রাব বন্ধ থাকে। ঝতুবন্ধের সময় (01701 ০10790(671) 
রোগিণীর রজঃকৃম্তুতা হয়। অতি দুর্গন্ধযুক্ত চাপ চাপ শ্বেতপ্রদরস্রাব ও তখসহ 
পৃ্ঠব্যথা-যোনিদেশের কেশাবৃত স্থানে (১10 ০81০০) চিমটি কাটার মতো ব্যথা টু 
হয়। রোগিণী সোরাধাতুদুষ্ট । গ্রীবার উপর যে উদ্ভেদ জন্মে তা পুরু ছালে ঢাকা 
35৮555755755558585 
সোরিনাম আরোগ্য করে । গর্ভস্থ ভ্রদণের অতিসঞ্চালন। 

পুংলিঙ্গ__দারুণ গনোরিয়ায় যখন অন্য কোনও ওষুধে ফল হয় না এবং বহু 
বৎসর ধরে কষ্ট দিতে থাকে, সুনির্দিষ্ট ওযুধও বিফল হয়, তখন সোরিনাম বিশেষভাবে 
সূচিত হয়। ধ্বজভঙ্গ । সঙ্গমে ইচ্ছা হয় না। সঙ্গমে শুক্রক্ষরণ হয় না। জননেন্দরিয় 
শিথিল। অন্ডকোষ ও অন্ডরজ্ছুর আকৃষ্টতাভাব ৷. অণ্ডকোষ স্ফীত ও ভারযুক্ত। 
লিঙ্গমণিতে প্রদাহ ও ক্ষত। বাহ্যের আগে প্রশ্টেটগ্রস্থি হতে স্রাবের ক্ষরণ হয়। 
পরিহিত বন্ত্রে হলদে দাগ লাগে । লিঙ্গমণির পুরানো প্রতিশ্যায়ের হেতুতেই এ রকম 
স্রাব বের হয়। 


সোরিনাম ২৭. 


মূত্র সোরিনামের রোগীর টাইফাসরোগে মৃত্রবেগ সংবরণ হয় না, অনিচ্ছায় 
মৃত্রত্যাগ করে ফেলে । পুনঃপুনঃ অল্প পরিমাণে মৃত্রত্যাগ হতে থাকে । মৃত্রপথে 
জ্বালা ও কর্তনবৎ ব্যথা হয়। মূত্র ঘন, সাদা, ঘোলা বা লালবর্ণের তলানিযুক্ত, মৃত্রের 
উপর সর ভাসে । 

অনপ্রত্য-্ীবাদশে ব্যথা এবং কঠিনতা থাকে। পিছন দিকে লো়াতে পারে ঢু 
না; খুব টাটায় ও মনে হয় ছিড়ে যাবে । রোগীর পিঠে-এত বেদনা থাকে যে, সে ত 
সোজা হতে পারে না কটিদেশ বড়ই দুর্বল মনে হয় । হেঁটে বেড়ালে এ বেদনা 
বাড়ে, ভান কাধও খুব টাটায়। কাধ থেকে হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত অংশ অবশ মনে 
হয়। হাতের পিঠে. তামাটে ও লালচে ফোক্কা হয়। অঙ্গুলির ফাঁকে ফাকে 
চুলকানি । নখের চারদিকে উদ্ভেদ__ডাঃ বোরিক। রাত্রে হাতের তলা খুব ঘামে। 
বা হাতের উপর আলপিনের মাথার ন্যায় খুব ছোট ছোট আচিলের মতো উদ্ভেদ। 
নিতম্ব সদ্ধিতে (1310১101710) বেদনা । রাত্রে এ বেদনা বাড়ে ও হাতের দুর্বলতা হয়। 
জংঘাতে বেদনা, রোগী দীড়ালে ভালো থাকে । পায়ে. দুর্গন্ধ ঘর্ম। পায়ের তলে 
ক্ষত। পায়ের ঝিন্ঝিনি। পায়ের তল দুটি উত্তপ্ত থাকে ও ঘাম হয় এবং খুবই 
চুলকানি জনো। হাত ও পা কীপে। স্ত্রীলোকদের মাজায় বেদনা হয় সকালবেলা বমি 7; 
হয় ও সারাদিন গা বমি বমি ভাব থাকে, সেকথা আগেই জানিয়েছি। রোগীর ৮. 
কুঁচকিতে হুলবিদ্ধবৎ তীব্র যন্ত্রণা হয়। বেড়াবার সময় ডান কুঁচকির মধ্যে দিয়ে বেদনা (ঃ 
চলাচল করে। 

চর্ম_চর্ম অতি অপরিফার ও দুর্্ধযুক্ত। চর্ম দেখতে তৈলাক্ত । একটু 1 
রে সে কাস] 


চারদিকে পৃঁজযুক্ত উদ্ভেদ। চর্মের দার্ণ চুলকানি; এঁ চুলকানি তাপে এবং বিশেষত 
বিছানার উত্তাপে বৃদ্ধি পায়। চর্মের উপরে ছোট ছোট লালচে উদ্ভেদ, তাতে আশ 
জন্মে । চুলকালে চুলকানির ক্ষণিক নিবৃত্তি হয় কিন্তু অনেক সময়ে চুলকালে ৮ 
রক্তপাত হয়। অনেক সময় চুলকানি থেকে ফোড়া জন্মে সমস্ত দেহ ছালযুক্ত ও 
শক্ষযুক্ত উত্তেদপূর্ণ থাকে । ফোড়া হলে শীঘ্র তা শুকায় না। কানের পশ্চাতে 
একজিমা । চর্ম পাগুবর্ণ। উদ্ভেদ প্রথমে মাথাতে হয়ে পরে নিঙ্সের অ্গপ্রত্যঙ্গে 
গেলদেশ, কান, মুখমন্ডল) যায় ৷ অতি দুর্গন্ধ রক্তত্রাবী উদ্ভেদ। শু খুক্কির মতো 
উদ্ভেদ। চুলকানি শীতে পুনরাক্রমণ করে। চর্ম কর্কশ, ফাটা, তৈলাক্ত ও 
পাণ্ুবর্ণ দেখায়। কনুইসন্ধি বাক, মনিবন্ধের চারদিক, জানুসন্ধির বক্রপ্রদেশ, 
নিঙ্গপদ ইত্যাদি স্থানেই উদ্ভেদ হওয়া সোরিনামের বিশেষত । 


২৮ নোসোভ্স 

নিদ্রা-_ অসহ্য চুলকানিহেতু নিদ্রা হয় না। ঘুমোতে ঘুমোতে সহজেই 
চমকে ওঠে । চোর, ডাকাত বা বিপদের ভয়ানক ভয়ানক স্বপ্ন দেখে। রাত্রে মাথায় 
রক্তাধিক্য হয় ও স্থাসকষ্ট জন্মে এবং তজ্জন্য নিদ্রার ব্যাঘাত হয়। দিবসে নিদ্রালু। 
স্তন্যপায়ী শিশু দিনরাত নিদ্রাহীন ও উত্তেজিত থাকে ও কাদে ভ্রমণের স্বপ্ন 
দেখে । ঘুম ভাঙবার পরও স্বপ্রটি মনের মধ্যে স্পষ্ট থেকে যায় । রাত্রি বারোটার পর 
আর ঘুম হতে চায় না। রাত্রি বারোটা বা একটার সময় ললাট প্রদেশ অত্যন্ত 
আঘাতপ্রান্তির ন্যায় মনে হয়ে ঘুমটি ভেঙ্গে যায় । 
স্থাছ্ি 

১। কফি পানে__কফি পানকালে এর রোগী কখনও শাস্তি পায় না। 

২ আবহাওয়ার পরিবর্তনে । 

৩ । উত্তপ্ত সূর্যকিরণে। 

৪ । শীতলতায়__শীতলতায় তার ভীতি থাকে। 

৫ । চর্মরোগ শয্যার উত্তাপে। 

৬ সন্ধ্যাকালে ও রাত দুপুরের আগে। 

৭। মুক্ত বায়মধ্যে 

৮ বিদ্যুৎ ও ঝটিকাময় দিনে । 
.. ৯। বসে থাকলে । 
্াম্স 

১। মাথায় আবরণ রাখলে । অত্যন্ত গরমের দিনেও মাথায় পশমের টুপি 
দেয়। 

২. শুয়ে থাকলে । 

৩। শরীর চালনায়। 

৪ । ঘর্ম হলে। 
স্সম্বক্ষম 

১। সালফার ও টিউবারকিউলিনাম এটির সহকারী ওষুধ । 

২। এরপর আ্যালুমিনা, বোর্যাক্স, হিপার সালফার ও টিউবার-কিউলিনাম ভালো 

। 

৩ গর্ভাবস্থায় বমনের জন্য ল্যাকটিক আ্যাসিডের পর এই ওষুধ তাকে সম্পূর্ণ 
আরোগ্য করে। 

৪ । স্তনের কর্কটরোগে সোরিনামের পর সালফার ভালো খাটে । 


বাংলাদেশ 


₹ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যা 


সোরিনাম - ২৯ 

€& । গর্ভাবস্থায় স্তনাথের জ্বালা, সোরিনামের পর কার্বো ভেজ ছ্বারা নিঃশেষিত 
হয়। 

৬। অপ্ডাধারের আঘাতে আর্নিকার অসম্পূর্ণ কাজ সোরিনামের শেষ করে.। 

৭। কফি-ক্রুডা সোরিনামের কার্ষপ্রতিষেধক। 

সোরিনামের লক্ষণাবলী বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করা হলো । সোরিনামের উৎপত্তি ও 
বিশেষ লক্ষণ জানবার পর এটি একটি মহোপকারী ওষুধ বলে তার পুঙ্খানুপুড্খ ৮ 
আলোচনার জন্য এঁ ওষুধ সম্পর্ক মন, মস্তক, মুখমন্ডল, চক্ষু, কর্ন, নাসিকা, স্বরযন্ত্র, 
উদর, মল, স্্ীলি্, পুংলিঙ, মূ, অসত্য, চর, লা, বৃদ্ধি ও সহ পর্যায়ে 
আমি বিশদভাবে লেখবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু এ লক্ষণগুলি সব জানা থাকলেও 
অনেক সময় অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের লক্ষণের কিছু কিছু মিল থাকায় 
তাকে নির্দেশ করা কিছু কষ্টকর হয়। এই কষ্ট দূরীকরণের জন্য আমি অন্যান্য 
ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের এঁক্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে কিছু জানাতে চাই। ৪ 
আন্বতানলত ওল্সতখন সহিত এক ওও স্পা 

০৮৮ 


সমর্থ না হওয়া-_সোরিনামের এই -নির্দিষ্ট অবস্থাটি সালফার, ওপিয়াম এবং 
টিউবারকিউলিনামেও বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । তাদের সঙ্গে পার্থক্য ঃ 

সালফার-__-সোরিনামের এই অবস্থাটি পুরাতন রোগীদের মধ্যেই অধিক 
পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সালফারের এ অবস্থা কেবলমাত্র নতুন বা তরুণ রোগীতেই 
পাওয়া যায়। তাছাড়া পাতলা ছিপ্ছিপে ব্যক্তি, ঘাড় নুইয়ে হাটা বা বসা, 
দাড়িয়ে থাকা বড় কষ্টকর, স্নানে বৃদ্ধি, নোংরা অপরিষ্কার স্বভাব, জ্বালা, 
সমুদয় ইত্রিয়দ্ধারের আরক্ততা এবং উন্ুক্ত বায়ুর আকাঙ্খা সালফারের বিশেষ 
লক্ষণ । সোরিনাম উন্মুক্ত বায়ু সহ্যই করতে পারে না। বিশেষত মাথায় এ বাতাস 
লাগলে তার বড় কষ্ট হয়। এমন কি গরমকালৈও তাই সে মাথায় গরম কাপড়ের 
টুপি পরে। 

শপিয়াম- সোরিনাম ও সালফারের রোগীদের ষ্যে সোরা দোষ থাকা হেড 
ওষুধের কাজ বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাই নির্দিষ্ট ওষুধেও কাজ করে না । ওপিয়ামের রোগীর 
কিন্তু জীবনীশক্তির অতি ক্ষীণতা হেতুই ওষুধ নিজের কাজ প্রকাশ করতে পারে না। 
আয়না বা কাচ যতক্ষণ বেশ পরিফার থাকে ততক্ষণই তাতে প্রতিবিশ্ব দেখা যায়, 
আমাদের প্রাণশক্তি বা প্রকৃতিও তেমনি কাচের মতো । যতক্ষণ তাতে প্রতিবিদ্বিত 
হবার মতো শক্তি ও সামর্থ্য থাকে ততক্ষণ ওষুধের ক্রিয়া তন্মধ্যে দেখা যায় কিন্তু 


৩০ নোসোড্স 


মলিন ও অস্বচ্ছ কীচের ন্যায় যখন প্রাণশক্তি নিম্প্রভ হয় তখন আর তাতে কোনও 
কাজ হয় না। কার্বো ভেজ, লরোসেরাসাস ও ভ্যালে-অফি রোগীরও এ একই কারণে 
ওষুধে কোনও কাজ না হতে দেখা যায় । তাছাড়া যন্ত্রণাহীনতা, অর্ধনিমীলিত চক্ষু 
গভীর নাকডাকা, শয্যা অতি উত্তপ্তবোধহেতু শয়নে অক্ষমতা, মুখমন্ডলের 
স্তর) রক্তিমাভা, উতত ঘর্সবুত তর্স, অভীব্‌ কেডিবন্ধতা ও লীতলতায় উপাম্‌ ঢু 
লক্ষণগুলি বিশেষ নির্দিষ্ট। নু 
টিউবারকিউলিনাম-_সোরাদোষহেতু সালফার ও সোরিনামের এবং? 
জীবনীশক্তির ক্ষীণতাহেতু ওপিয়ামের রোগীতে সুনির্দিষ্ট ওষুধে কোন কাজ হয় না বা 
চিরদিনের মতো নিরাময় করতে সমর্থ হয় না কিন্তু টিউবারকিউলিনামের রোগীর 
বংশগত ইতিহাসে একটু যার লক্ষণ পাওয়া যায়। তাছাড়া, টিউবারকিউলিনামের | 
রোগীর-_লক্ষণাবলীর সদা পরিবর্তন, অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগা প্রবণতা, অতি 
দ্রুত শীর্ণতা ইত্যাদি প্রধান পরিচালক লক্ষণ আছে। এক্ষণে আর একটি কথা বলে 
রাখা দরকার যে অন্যান্য সুনির্দিষ্ট ওষুধ যেখানে কাজ করতে .অপারগ সেখানে 
সাধারণত সালফার বা সোরিনাম স্থলবিশেষে প্রযুক্ত হয়ে রোগীকে আরোগ্যের পথে ৮ 
19১1 ৮5--১৮এপ 
টিউবারকিউলিনাম বিশেষভাবে সূচিত হয় । আর একটি কথা-_হে ফিভার (39) 
1৬৩), হাপানি প্রভৃতি রোগে সোরিনামের পর টিউবারকিউলিনাম ধাতুদোষ 
চিকিৎসা প্রায়ই প্রযুক্ত হয়ে থাকে। টি 
২। রুগ্ন শিশুর.দিনে ভালো থাকা কিন্তু সারারাত কাদা-_-সোরিনামের এই 
লক্ষণটি জ্যালাপা ওষুধেও আছে। কিন্তু পার্থক্য হলো £ 
জ্যালাপা__এর শিশু সাধারণত উদরশূল বা উদরাময়হেতু এপ করে। সে 
খারাদিন খেলা করে, শ্লান্ত থাকে কিন্তু সারারাত চিৎকার করে-ও কাদে । আর 
জিহ্বাটি দেখতে মসৃণ, চক্চকে ও শুফ; তার মুখটি শীতল ও নীল; তার গুহ্যদ্বার 
ক্ষত ও ব্যথাযুক্ত। তাছাড়া এর রোগীর উদরাধ্মান ও বিবমিষা এবং জলবৎ উদরাময় 
থাকায় জ্যালাপাকে চেনা শক্ত নয় । সোরিনামের শিশু অনেক সময় দিনরাত সমান 
কীদে, আর তার দেহে ও স্রাবে যে দারুণ দুর্পন্ধ সে কথা আগে বারবার বলেছি। 
এখানে কথা প্রসঙ্গে লাইকোপোডিয়ামের রোগীর ঠিক এর বিপরীত লক্ষণটি : 
বলে দিই । লাইকোপোডিয়ামের শিশু সারাদিন কীদে কিন্তু সারারাত দ্বুমোয়। 
৩। ঝড়-ঝঞ্জাবাতযুক্ত আবহাওয়ায় অসহ্যতা-_যেদিন ঝড়-ঝঞ্জাবাত হয় 
তার দিন কয়েক আগে থেকেই রোগী অস্থিরতাপূর্ণ হয় ৷ সোরিনামের এই লক্ষণটি 
ফসফরাসেও আছে কিন্তু তার প্রভেদ দেখানো শক্ত নয় । প্রভেদগুলি হলো ঃ 


রর 


সোরিনাম ৩১ 

ফসফরাস-_এর রোগী লম্বা ও পাতলা চেহারার, গৌরবর্ণ, অতি তীক্ষু বুদ্ধিশালী 
এবং অতি শীঘ্র লঙ্বা হয়ে পড়ে । আলো, শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ ইত্যাদিতে তার 
অত্যনুভবাধিক্য থাকে । সে সর্বদা অস্থির চঞ্চল । দেহের সর্বত্র তার জ্বালা থাকে । 
সে মস্তিফে, বক্ষে, উদরে এক দুর্বলতাপূর্ণ শূন্যতা অনুভব করে । তার চোখের 
চারদিকে কালো রেখা পড়ে। সে বরফশীতল পানীয় চায় । তার ঘামে গন্ধকের 
গন্ধ, বামদিকে ও ব্যথাযুক্ত পারে শয়নে বৃদ্ধি, ডান দিকে শয়নে-হাস এবং সর্বশেষে 1 
শীতল বাতাসে মাথার ও মুখের লক্ষণের উপশম কিন্তু গলা, ঘাড় ও বুকের £ 
রোগের বৃদ্ধি। এগুলি তাকে অন্যান্য ওষুধ হতে অতি সহজে পৃথক করে । &ঁ 

৪ । নিজ নিজ মুক্তি সম্বন্ধে নৈরাশ্য_নিজের আরোগ্য সম্বন্ধে নৈরাশ্য 
সোরিনাম ও আরও অন্যান্য অনেক ওষুধে আছে কিনতু মুক্তি সহ্বন্ধে নৈরাশ্য সোরিনাম 1 
ও মেলিলোটাস এই দুটি ওষুধেই আছে (ডোঃ আযালেনের কি নোট্স্‌)। কিন্তু ডাঃ 
বোরিক বলেন যে, নিজেকে অভিশপগু ভেবে মুক্তি সম্বন্ধে নিরাশ হওয়া সোরিনাম ও 
অন্যান্য অনেক ওয়ুধে আছে, যথা-_আ্যাকো, আর্স, অরাম, সিক্লামেন, ল্যাকে, লিলি- 
টিথা, লাইকো, মেলি, ওপি, প্ল্াি, সোরি, পালস, ট্র্যামো, সালফ ও ভেরে-আ্যালব । 
সুতরাং তাদের পার্থক্য দেখানো উচিত৷ ঢ 

আ্যাকোনাইট ন্যাপের অস্থিরতা, ভয়, উদ্দেগ, যন্ত্রণার অসহ্যতা, শুষ্ক :ও উত্তপ্ত 
কালো নে লিক 
সহজ হয়ে পড়ে । তাছাড়া রোগের প্রথমাবস্থায় এর প্রয়োগ সূচিত হয় । ৪ 
বা রাত দুপুরে বৃদ্ধি এবং মাথার লক্ষণ, মাথায় দারুণ অবসন্নতা, উত্তাপপ্রিয়তা, 
মুহুমহু অল্প পরিমাণ জলের পিপাসা, শীতল বাতাস বা শীতল জল দিলে উপশম ঢু 
হয়। (সোরিনামের রোগী মাথায় সর্বদা টুপি বা আবরণ রাখে__মনে রাখতে হবে) 7 

অরাম মেট্যালিকাম__এর রোগীর অব্যক্ত মানসিক দুখ ও বিষন্নতা এবং ট 
সর্বদা আত্মহত্যার চেষ্টা অতি বিশেষ লক্ষণ। তাছাড়া রোগী যদিও গাত্রবন্ত্র খুলতে 
চায় না কিন্তু সে মুক্ত বায়ু চায়। ট 

সিক্লামেন--এই ওষুধটি সাধারণত ঝতুর গোলযোগসহ নীরক্ত বালিকাদের 
মাথাধরা, মাথাঘোরা ও অস্পষ্ট দৃষ্টিতে ব্যবহার্য । 

ল্যাকেসিস-_এর নিদ্রান্তে বৃদ্ধি, রোগের সর্বাথে বাদিক আক্রমণ, স্পর্শ 
অসহ্যতা, অতীব বাচালতা, সন্ধিপ্ধতা ও সূর্যোত্তাপে বৃদ্ধি ইত্যাদি পার্থক্য বিষয়ক 
লক্ষণ আছে। 


৩১ নোসোড্স 

লিলিয়াম ট্রিগা__এর রোগী কামবিষয়ক উত্তেজনা দমনের জন্য নিজেকে খুব 
ব্যস্ত রাখতে চায়; লক্ষ্যহীন, সর্বদা মৃত্রত্যাগ প্রবৃত্তি, কেবল হাটবার সময় খাতুত্রাব 
ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ তার আছে। তাছাড়া স্ত্রীব্যাধিতেই প্রায়শ ওষুধটি ব্যবহৃত হয়। 

লাইকোপোডিয়াম__এতে বিকাল চারটা হতে আটটা পর্যন্ত বৃদ্ধি, মুত্রে 
লোহিত রেণু, ডানদিকে রোগাক্রমণ, উদরে বায়ুসঞ্চয়, ক্ষুধাহীনতা, যোনিদেশে 
শুষ্কতা, ধ্বজভঙ্গ, শাদ্যানি গরম চাওয়া; ইত্যাদি -লঙ্শ আছে, তাছাড়া 'এর:রোসী 
মাথাটি খুলে রাখলে আরাম পায় । 

মেলিলোটাস-_এটি সাধারণ রক্তত্রাবে ব্যবহৃত হয়। 

ওপিয়াম__এর সঙ্গে সোরিনামের পার্থক্য পূর্বেই বলেছি। 

পালসেটিলা__এর রোগীর ক্রন্দনপ্রিয়তা, লক্ষণের পরিবর্তনশীলতা, 
পিপাসাহীনতা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া, মুক্ত বায়ূতে উপশম থাকায় 
সোরিনামের সঙ্গে এর পার্থক্য বিধান করা অতি সহজ হয়ে পড়ে । 

স্্যামোনিয়াম__এটি সাধারণত প্রলাপ ও খিচুনি ইত্যাদিতে ব্যবহৃত হয় । সর্বদা 
চিৎকার করে, প্রার্থনা ও অনুনয় করে, অদম্য হাস্য করে এবং আলো ও সঙ্গী চায়। 
সালফার-_এর রোগীর মুক্ত বায়ুর অদম্য ইচ্ছা থেকেই সোরিনামের পার্থক্য? 
সুচিত হয় ॥ রর 

ভেরেট্রাম আালবাম-__রোগীর নীরক্ততা, বিবর্ণ ও মড়ার মতো চেহারা, দারুণ ৮ 
অবসন্নতা ও কোলান্স, কপালে শীতল ঘর্ম, ভীষণ বমি ও বাহ্যে বিশেষ নির্দেশক । 

৫ । মাথাধরার পূর্বে চক্ষের সামনে অগ্নিক্ুলিঙ্গ দেখা বা চক্ষুর দৃষ্টিক্ষীণতা 
বা অন্ধত্ব-_সোরিনামের এই লক্ষণটি ল্যাক ডিফ্লোরেটাম ও কেলি বাই ওষুধ 
দুটিতেও আছে। কিন্তু তাদের পার্থক্য হলো £ 

ল্যাক, ডিক্লোরেটামের দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা, অসহনীয় দপ্দপানি, যাতনা এবং 
মাথার যন্ত্রণাকালে প্রচুর প্রস্রাব ইত্যাদি আছে। ঁ 

কেলি বাইক্রোম__এতে সকালে রোগবৃদ্ধি, ব্যথার স্থানের পরিবর্তনশীলতা, 
আক্রান্ত শ্রৈদ্মিক বিল্লী, সৃতার ন্যায় শ্রেন্া ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ। 

৬। মাথাধরার সময়ে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হওয়া এবং কিছু খেতে আরম্ভ 
করলেই উপশম পাওয়া__ (লোরিলানর এ জাতিালাাভিনায় নক 
এই দুটি ওষুধেও আছে। তাদের পার্থক্য হলো ৪ 

আ্যানাকার্ডিয়াম ওরি__এতে স্মৃতিশক্তির হঠাৎ নাশ, অভিসম্পাৎ দিবার ও 
শপথ করবার দুর্নিবার ইচ্ছা, নিশ্ষল মলপ্রবৃত্তি ইত্যাদি পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণ আছে। 


বাংলাদেশ 


পিটাল, সিরাজগঞ্জ 


সোরিনাম ৩৩ 
কেলি ফসের রোগীর দারুণ অবসন্নতা বিশেষ নির্দিষ্ট । 

৭। নাক দিয়ে রক্তত্রাবে মাথাধরার উপশম হওয়া__সোরিনামের এই 
লক্ষণটি মেলিলোটাস আযালবায়ও আছে কিন্তু তার সঙ্গে পার্থক্যও দেখা যায়। 
যেমন ৪ 

মেলিলোটাস আযালবা__এর রোগীর যাতনা ও দুর্বলতা বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় 
তাছাড়া হাত ও পা শীতল, সম্মুখ কপালে দপৃদপানি যাতনা, চোখ দুটি জোরে বুজিয়ে ৮ 
আরাম পেতে চায়, নাক দুটি শুষ্ক ও বন্ধ, সুখ মন্ডল খুবই লোহিতাভায়ুক্ত ইত্যাদি ঢ 
পারথক্যবিধায়ক লক্ষণ তার আছে। 

৮ চুল শু, নিম্প্রভ ও সহজেই জটা বীধা-_সোরিনার্মের এই লক্ষণটি 
লাইকোতে আছে কিন্তু তার সঙ্গে এর পার্থক্য আগেই জানিয়েছি। টু 

৯) চর্ম দুগ্ধ আঠাল রসস্রাবী পুজযুক্ উদ্ভেদ__সোরিনামের এই লক্ষণটি 
খ্যাফাইটিস ও মেজোরিয়ামে আছে এবং তাদের পার্থক্য দেখানো উচিত। যথা £ 

খ্যাফাইটিস-_-এর রোগী.কোষ্ঠবদ্ধযুক্ত, বিলি" াতুতরাবী এবং সযুজেই ঠাণা [ 
লাগে। সঙ্গীতে তার কান্না আসে; মাথার তালু জ্বালা করে; গোলমালের মধ্যে বেশি 
শুনতে পায়; মাংস খেতে চায় না; মিষ্টি খেলে তার বমি আসে । উত্তপ্ত পানীয়ে খুব ; 
কষ্ট বাড়ে । গায়ে ঢাকা দিলে আরাম হয় বটে কিন্তু উত্তাপে তার কষ্ট বাড়ে। / 

মেজেরিয়াম--এর রোগীর নানাবিধ যাতনা আছে এবং তার শীতল বাতাসে 
অত্যনুভূতি থাকে বটে কিন্তু উন্মুক্ত বাতাসে আরাম পায় । এর চর্মরোগে অসহ্য 
চুলকানি থাকে এবং বিছানায় থাকলে তা বাড়ে । এর রোগীর উদ্ভেদগ্ুলি শীঘ্রই ক্ষতে 1 
পরিণত হয় .এবং তার উপরে পুরু মামড়ি পড়ে এবং সেই মামড়ির নিচে পুঁজ 5 
থাকে। 

১০। রাত্রি দুপুরে ভীষণ ক্ষুধার্ততা-_কিছু অবশ্যই খাওয়া সোরিনামের এই ; 
বিশেষ লক্ষণটি সিনা, সালফার, ফসফরাস ও চায়নাতে আছে ডোঃ ফ্যারিংটন)। 1 

সিনা_-এর রোগীর অত্যন্ত কুদ্ধ মেজাজ, অবিরত বলতে ঢু 
ঘুমোতে চমকে. ওঠা ও কীদা, কড়মড় করা, মুখমন্ডল বিবর্ণ, চোখের চারদিকে 
কালো রেখা, সর্বদা অতি ক্ষুধার্ততা, শিশু মায়ের দুধ খেতে চায় না কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য 
ও বিশেষ করে মিষ্ট দ্রব্য খেতে চায়। তাছাড়া রোগীর পরিষ্কার জিহ্বাসহ বমন 
থাকে । 

সালফার-_এর সঙ্গে সোরিনামের পার্থক্য বিধায়ক লক্ষণগুলি আগেই বলেছি। 

ফসফরাস-_এর সঙ্গেও সোরিনামের পার্থক্যের কথা আগে বলা হয়েছে। 


৩৪ নোসোভ্স 
চায়না__সোরিনামের এ ক্ষুধার লক্ষণটি ছাড়া আর একটি বিষয়েও মিল আছে__ 

এর রোগীরও সোরিনামের রোগীর ন্যায় শীতল বাতাস অসহ্য ৷ তবে তার যে কোনও 

স্রাবের জন্য দুর্বলতা, অত্যল্প স্পর্শ অসহ্যতা এবং উন্মুক্ত বাতাসে উপশম নির্দিষ্ট । 

১১। পচা ডিমের দুর্সন্ধযুক্ত উদগার-_সোরিনামের এই লক্ষণটি আর্ণিকা, 
আ্যান্টিম-টার্ট ও গ্রযাফাইটিসে আছে। তাদের পার্থক্য হলো £ ঢু 

আর্নিকা__এই ওষুধটি সাধারণত আঘাত ও পতনজনিত কুফলে বিশেষভাবে 
ব্যবহৃত হয়। এর রোগীর সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা, দুর্ন্ধস্বাসপ্রশ্বাস, শুষ্ক ও তৃষ্তার্ত ? 
মুখমণ্ডল, স্পর্শ অসহ্য, একা থাকতে চায়, মাথা গরম ও দেহ ঠাণ্ডা, ুখটি বসে যায় 
(57157), মুখমন্ডল লোহিতাভাযুক্ত, চামড়া নীলবর্ণ ও কালোবর্ণ, এক প্রকার 
মোহভাব ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ বর্তমান থাকে । ট 

্াস্টিম-টার্ট-এর রোগীর শীতল সু বানুতে উপশম হয়। এটিই 
সোরিনামের সঙ্গে এর পার্থক্য বিধান করতে.যথেষ্ট। 

রহ ললিত শা টু 
ইতোপূর্বেই জানিয়েছি। 

১৯। হঠাৎ দুর্দম্য মলপবৃত্তিযুক্ত উদরাময়__-সোরিনামের এহ লক্ষি 
আযালো ও সালফার নামক ওষুধদ্বয়ে আছে। তন্মধ্যে সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্য 
আগেই জানিয়েছি, এক্ষণে আযালোর কথা জানাই £ ঁ 

আযালো-_-এর রোগী অতি ক্লান্ত, কোনও পরিশ্রমই করতে চায় না, অত্যন্ত 
শ্রান্ত ও ঘর্মযুক্ত, পানাহারের পরই বাহ্যের বেগ, অসাড়ে বাহ্যে হতে থাকে। তাছাড়া ; 
এর রোগীর উদরাময়ের বাহ্যের আগে পেট ডাকা ও তলপেট ভার হওয়া, বাহ্যের 
সময় খুব ফড়ফড় শব্দ এবং বাহ্যের পর আচ্ছন্্তা প্রধান লক্ষণ ॥ 

১৩। তরুণ রোগভোগের পর অতি ঘর্ম এবং তাতে সকল কষ্টের 
উপশম-_-সোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যালেডিয়াম সিগু ও নেট্রাম মিউরে আছে। 
তাদের পার্থক্য হলো £ 

ক্যালেডিয়াম সিশু-_শব্দে অত্যনুভূতি, পুনঃপুন উদগার ওঠা কিন্তু তাতে বেশি 
বাতাস বের হয় না, কামেচ্ছা ও কামোস্তেজনা প্রবল কিন্তু পুরুষাঙ্গটি কুধিত, 
ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি লক্ষণ আছে। তাছাড়া সন্ধ্যাকালীন জ্বরের সময় ঘুমিয়ে পড়া এবং 
জ্বর ছাড়লে জাগরিত হওয়া, মিষ্ট ঘর্মহেতু মাছি বসা ও সথগলনে অনিচ্ছা তার বিশেষ 
লক্ষণের মধ্যে গণ্য । 


? 
ট 


সোরিনাম ৩৫ 

নেক্রাম মিউর-__রক্তাল্পতা, অতি দুর্বলতা, ভালোভাবে আহারাদি সত্তেও অতি 
শীর্ণতা, সান্তবনায় দুঃখের তীব্রতা, ক্রন্দনশীলতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, অন্যের উপস্থিতিতে 
প্রস্রাব ত্যাগে অক্ষমতা, লবণপ্রিয়তা, রুটিতে অনিচ্ছা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর 
চারা লতি বি 
মানচিত্রের ন্যায় এবং অতি শীঘ্ে ঠাণ্ডা লাগে । সোরিনামের সঙ্গে পার্থক্য নির্ণয় করতে ; 
হলে এর দুটি লক্ষণ মনে রাখলেই হবে, যথা ৪ নেট্রামের রোগী (এপিস ও " 
পযালসের রোগীর ন্যায়) মুক্ত বাসুতে উপশম পায় এবং শীতলজলে ্নান করলে 
তার খুব আরাম হয় । ্ 

১৪। হাপানি ও শ্বাসকষ্ট মুক্তবায়ূতে ও বসলে বাড়ে__সোরিনামের এই 
লক্ষণটি লরোসেরাসাস নামক ওষুধেও আছে। কিন্তু লরোসেরাসাসকে এ 'থেকে 
পৃথক করা যায়। যথা £ 

লরোসেরাসাস-_এর রোগী যখন কিছু পান করে তা পেটে যাবার সময় শব্দ হয় 
ও সে শব্দ শুনতে পাওয়া যায় । তার দারুণ শীতলতা থাকে এবং তা উত্তাপে কমে 
না। পেটে দারুণ যাতনা হয়, এর সঙ্গে বাক্য লোপ হয়ে যায়। তাছাড়া তার ৮ 
রোগীর সুড়সুড়ে কাশি (০1178) থাকে এবং তার দম এত আটকে আসে যে, 
যেন নিঃশ্বাসের জন্য খাবি খায় । সময় রোগী ব্যাকুলভাবে বুক চেপে ধরে । 

১৫। সকালে জাগলে ও সন্ধায় গুলে কাশি বাড়ে__সোরিনামের এই মজার 
কাশির লক্ষণটি ফসফরাস ও টিউবারকিউলিনার্ম নামক ওষুধদ্ধয়ে আছে কিন্তু তাদের 
সঙ্গে পার্থক্য আমি পূর্বে বিশেষভাবে দেখিয়েছি। 

১৬। চর্মরোগ হবার অস্বাভাবিক প্রবণতা-_সোরিনামের এই লক্ষণটি 
সালফারের রোগীতেও দেখা যায় কিন্তু সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্য পূর্বেই 
ঘিশেষভাবে দেখানো হয়েছে । ই 

১৭। চর্মের উত্ভেদগলি সহজে পেকে ওঠা-_-এই লক্ষণটি হিপারেও 
বিশেষভাবে দেখা যায় কিন্তু সালফারের সঙ্গে এর পার্থক্যও আছে অনেক । যেমন £ 

হিপার__এটি স্র্রোফুলা ও মার্কারিদুষ্ট ধাতুতে সবিশেষ উপযোগী । রোগী টক 
জিনিস খেতে চায়; প্রস্রাব জোরে বের হয় না; বড়ই শীতকাতর; গায়ের সামান্য 
একটু আবরণ খুললেও কাশি হয়; খুবই স্পর্শ অসহিষ্ণু বিশেষত প্রদাহ ইত্যাদিতে; 
চিত্ত উত্তেজিত, মেজাজ খিটখিটে আর সব কাজই তাড়াতাড়ি করতে চায় এবং তার 
নিচের ঠোটের মাঝখানটা ফাটে । 

১৮। চোর ডাকাতের স্বপ্রহেতু অনিদ্রা-_এই লক্ষণটি নেট্রাম মিউরেও আছে, 
তবে তার সঙ্গে এর পার্থক্য পূর্বে আমি জানিয়েছি । 


৩৬ নোসোড্স 
১৯। মাথায় সর্বদা গরম আবরণ রাখতে চাওয়া__সোরিনামের এই বিখ্যাত 
নির্দেশক লক্ষণটি হিপার ও সিলিসিয়াতে আছে। তারাও সোরিনামের মতো শীতার্ত 
সুতরাং তাদের পার্থক্য নির্ণয় করা দরকার । তন্মধ্যে হিপারের সঙ্গে যেখানে পার্থক্য 
তা উপরে জানিয়েছি, নিচে সিলিসিয়ার সঙ্গে প্রভেদ দেখানো হচ্ছে £ 
পিলিশিয়া-_এটি সেরিনামের ন্যায় শীতার্ত বটে এবং সোরিনামেরই' মতো |. 
পদঘর্ম লুপ্ত হওয়ায় এরও রোগ হওয়া স্বভাব কিন্তু, এছাড়া অন্য পার্থক্যও আছে। 1 
সিলিসিয়ায় রোগী শারীরিক ও মানসিক অত্যনুভূতিযুক্ত, শিশুর মাথাটি খুব বড় এবং ঢ 
রক উন্মুক্ত, মাথায় অতি ঘর্ম, দারণ ক্লান্তি ও অবসাদের জন্য সে কেবল শুতে 
চায়, সামান্য শব্দেই চমকে উঠে, দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা। সে যদিও খুব শীতার্ত এবং 
অতি উত্তাপ আকাঙ্খা করে তথাপি উত্তপ্ত খাদ্য চায় না। টু 
ল্াপতস্ষত্ৰ 12 
সোরিনামের লক্ষণাদির বিস্তৃত বর্ণনা এবং অন্যান্য .উধধাদির সঙ্গে তার পার্থক্য! 
বিশেষভাবে জানিয়েছি। এবারে কোন্‌ কোন্‌ রোগে সাধারণতঃ সোরিনাম ব্যবহৃত হয় 
তা জানাব । তবে, এক্ষেত্রে এও বলে রাখি যে, রোগ ধরে আমাদের চিকিৎসার রীতি 
নয়। আমরা রোগী ধরে ওষুধ দিই। অর্থাৎ কি রোগ হয়েছে তা জানবার আমাদের 
খুবই বিশেষ দরকার নেই, আমাদের জানতে হবে__সমথ রোগটির ভিতর কি কি 
লক্ষণ আছে এবং সেই লক্ষণগুলি কোন্‌ ওষুধের আয়ন্তের মধ্যে । তবে পুনঃপুনঃ 
রোগিতত্ব আলোচনা করে বোঝা গেছে যে, কতকগুলি অতি বিখ্যাত রোগে 
সোরিনামের কতকগুলি সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকার সম্ভাবনা, অবশ্য যদি সোরিনামের রোগী 1. 
হয় তবেই। সুতরাং সেগুলি জানা থাকলে রোগী চিকিৎসাকালে এর নিশ্চিত প্রয়োগ 
খুবই সহজ হবে । (৪৩ টু 
ফোড়া- চর্মরোগ বা খোসপাচড়া ভালো হবার পর যদি ফোড়া বর্তমান থাকে, ১ 
সেখানে সোরিনাম অতি উপকারী । নর 
শিশু কলেরা-__সোরা ধাতুদুষ্ট শিশুগণ যদি গ্রীম্মকালের কলেরা রোগে আক্রান্ত 
৯ 
হবে, তার দু'তিন দিন আগে থেকেই সেই শিশু খুব স্নায়বিক হয় ও রাত্রে খুব ছট্ফট্‌ 
করতে থাকে। রাত্রে কখনও ঘুমোতে ঘুমোতে কেঁদে ওঠে, কখন বা হঠাৎ যেন ভয় 
পেয়েছে এমনিভাবে জেগে ওঠে । এর দু'তিন দিন পরেই তার হঠাৎ উদরাময় আরন্ত 
হয়। বাহ্যে প্রচুর জলের মতো, কালচেবর্ণ, অতি পচা দুর্গন্ধযুক্ত ও রাত্রে বেশি হয় । 
কখনও বা সালফারের রোগীর ন্যায় অতি প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে পায়খানায় 
ছুটতে হয় । উদরাময়ে আক্রমণের আগে অত্যন্ত ক্ষুধা হওয়া এর বিশেষ লক্ষণ । 


সোরিনাম ৩৭ 

দুর্বলতা-_কোনও রোগভোগের পর যেন দুর্বলতা কোনও মতেই সারতে চায় 
না, রোগী শয্যাশায়ীই থেকে যায়, প্রচুর ঘাম হতে থাকে; এবং আরোগ্য সম্বন্ধে তার 
দারুণ নৈরাশ্য জন্মে, সেখানে চায়নার সঙ্গে এর তুলনামূলক আলোচনা করে দেখতে 
হবে। 
একজিমা বা কাউর-_এর উত্েদছালপূ্ণ, দেখতে অতি বিশ্রী ও অতীব ট 
চুলকায় । এ চুলকানি শয্যার উত্তাপে বাড়ে। এ ক্ষেত্রে রাস টক্স, নাঝ্স জুগলান্স, ৮ 
খ্যাফা, সালফ ও মার্কুরিয়াসসহ তুলনীয় । 

মাথাব্যথা-_পুরাতন মাথাব্যথা, মাথায় দারুণ দপৃদপানি যাতনা, ৪ 
আগে চোখের দৃষ্টির অষ্পষ্টতা বা চোখের সামনে দাগ দেখা এবং আক্রমণের সঙ্গে 
তাত সা হওয়া এর নিক লগ মাথাব্যথার সঙ্গে অধ বা দৃষ্মালনয 
অনেক ওষুধে আছে যথা £ কেলি বাই, জেলস, কষ্টি, নেট-মিউর, আইরিস ও 
সিলিসিয়। ৷ এদের সঙ্গে খুব ভালো করে তুলনা করে দেখা উচিত। ্ 

নৈশঘর্স__নৈশঘর্ম অতি দুষ্ট লক্ষণ । এতে কিন্তু সোরিনাম খুবই কাজ দেয়। | 
টাইফয়েড রোগের পর যদি রোগীর প্রচুর ঘর্ম হতে থাকে, সে নিরাশ হয়, আরোগ্য 
সম্বন্ধে নৈরাশ্য জনয, খুব দুর্বলতা থেকে যায়, হাত কাপে, পিঠ ও দেহের গাটগুলি 
দুর্বল মনে হয়__সেখানে এটি অমৃততুল্য কাজ করে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে সালফ ও ₹ 
চায়না তুলনীয় ওষুধ । 

কানে পৃঁজ-_কানের পৃঁজের সঙ্গে সাধারণত এর বিখ্যাত চর্মলক্ষণগুলি থাকলে 
সোরিনাম প্রায় বিফল হয় না। পুঁজ খুব পাতলা, ক্ষয়কারক ও পচা দুর্ণনধযুক্ত। হাম ও রি 
মিলমিলের পর কানের পৃঁজে এটি অমোঘ ওষুধ । 

হি সি রেস লো পারে নিই] 
আশা থাকে না-_ পূর্ণ নৈরাশ্য; রোগ সারবে না, মুক্তি হবে না-_-এমনই সব চিন্তা; 
অতি গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন বিষন্নতা; অনেক সময় ধর্ম সন্বন্ধেও বিষন্নতা; আত্মহত্যার ্ 


(ারর্ািউদ্িএরং করাচির কেবলই অইনযণভার লিনা 
হতে থাকে এবং কেবল ভাবতে থাকে সে মরবে, তার ব্যবসা নষ্ট হবে ইত্যাদি। 

চক্ষু ওঠা__সাধারণত পুরাতন চোখ ওঠায়, যা বারবার হতে থাকে (০1১0710 
00079170015, 01591 095255005 75০55), ওষুধটি ব্যবহৃত হয়। চক্ষুর 
পাতার প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ হয়, ক্ষয়শীল রসস্্রাব হতে থাকে; দারুণ আলোকাতন্ক ও 
তৎসহ প্রদাহান্বিত চক্ষুর পাতা, চক্ষু খুলতে পারে না; চক্ষু বালিশে গুঁজে পড়ে 
থাকে। 


৩৮ নোসোড্স 

সামান্য আকারের গলক্ষত-_পুনঃপুন যখন এই রোগ সংঘটিত হতে থাকে 
তখন এটি প্রয়োগে তার প্রবণতাটি একেবারেই দূর হয় । টনসিল দুটি খুব ফোলা, 
গিলবার সময় অতি কষ্ট এবং তৎকালে কানে যাতনা হওয়া, দুর্সন্যুক্ত প্রচুর লালাপ্রাব 
হওয়া, গলায় শক শ্রেগ্া জমা, বারবার গলাখীকারি 05১50 দেওয়া ইত্যাদি লক্ষণ ? 
সোরিনাম প্রদর্শক । টি 

গর্ভাবস্থার রোগ-_ গর্ভাবস্থায় দুর্দম্য বমন এবং ভ্রুণের তীব্র সঞ্চালন নিবারণে 
খুটি বি নি রা ক্ল লার যা লী সাত়র £ 
সূচিত হয় । গর্ভিণী খুব ক্ষুধার্ত থাকে এবং রাত দুপুরে উঠে খেতে চায় । বিবমিষা 
থাকে এবৎ আহারের পরে পেটে যাতনা হয় । 

কোষঠবন্ধতা-_দারুণ কোষঠবন্ধতায় এটির প্রয়োগ আছে। পষ্ব্যথাসহ রেকটামের 
নিজ কার্ষে অক্ষমতাহেতু (১০01510) কোষ্ঠবদ্ধতা। সালফার দিয়েও যখন ফল 1 
হযঃা//লিজযেরা কোবন্ধতা?বিলেরেত।নির্ণ রাগা ওকষোরুলাধাডুরষট শিশুদের? 
কোষ্ঠবদ্ধে এটি অধিকতর উপযোগী । ্ 

গনোরিয়া__বহুদিনের পুরাতন গনোরিয়া যখন সুন্ি্দষ্ট উধেও ভালো হয় না বা 
লুপ্ত হয় না তখন এর ক্ষেত্র আসে। ডি 

শষ্যামুত্র_-এই রোগ' যখন কিছুতেই সারে না, প্রায়ই পুর্ণিমাতে হয়, বংশগত ($ 
একজিমার ইতিহাস পাওয়া যায়, তখন এটি সবিশেষ কার্যকরী । 

শ্বেতপ্রদর__এই রোগে যখন বড়ো বড়ো, চাপ চাপ অতি দুর্ন্যুক্ স্রাব হতে 
থাকে, ত্রিকাস্থিপ্রদেশে (59০7082) ₹০1০7)) তীব্র যাতনা হয়, দুর্বলতা থাকে তখন 
সোরিনাম সুচিত হয় । 

হাপানি- শ্বাসকষ্ট, মুক্ত বায়ুতে বসলেও তার বৃদ্ধি, শুয়ে পড়লে এবং হাত 
দুটো খুব দূরে ছড়িয়ে রাখলে আরাম, অতি নৈরাশ্য, তাকে মরতেই হবে এমনি চিন্তা 
ইত্যাদি এর প্রদর্শক লক্ষণ । তাছাড়া বক্ষান্থিপ্রদেশের নিম ক্ষতবোধ এই ওষুধের 
বিশেষ লক্ষণ । 

সোরিনাম ওষুধটির বিস্তৃত বর্ণনামানসে পূর্বে আমি এর সবিশেষ লক্ষণাবলী 
লিখে পরে এ লক্ষণাবলী সম্বন্ধে অন্যান্য ওষুধের সঙ্গে সোরিনামের এঁক্য ও পার্থক্য 
কোথায় তা জানিয়েছি এবং তৎপরে কোন্‌ কোন্‌ রোগে সাধারণত সোরিনাম ব্যবহৃত 
হয় তা অর্থাৎ সোরিনামের রোগের ক্ষেত্র লিপিবদ্ধ করেছি। এবার সোরিনামের 
রোগিতত্্ সম্বন্ধে আলোচনা করে আমি উপসংহারে আসতে চাই। 


সোরিনাম ৩৯ 
ওন্বাশিতক্ত 
৮১৪ 

রোগী পঁচিশ বৎসর বয়ক্ক যুবক । স্বাস্থ্যবান ও সুন্দর ৷ কলকাতার কোন মার্চেন্ট 
অফিসে কাজ করতে করতে কুসঙ্গে পড়ে চরিত্রহীন হয়ে পড়েছেন এবং নানাপ্রকার 
কুৎসিত রোগে আক্রান্ত হন। অতি স্্ান্ত বংশের যুবক হওয়ায় এবং পিতা বর্তমান! 
থাকায় তাকে কার্যত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়ে আনা হয়। দেশ আসবার পর ক্রমশ 
তার মস্তিফবিকৃতির লক্ষণ দেখা দেয়। পূর্ণ এক বছর সুবিখ্যাত এক কবিরাজ ৮ 
মহাশয়ের দ্বারা চিকিৎসিত হবার পর যখন রোগ প্রবলভাবে দেখা দিল তখন তার 
আত্মীয়েরা আমাকে এ রোগীর চিকিৎসার ভার নেয়ার অনুরোধ করেন । গত ১৩৩৮ 
সালের আশ্বিন মাসে আমি এ রোগীকে প্রথম দেখি । তখন তার প্রবল পাগলামি 
আরম্ু হয়েছে। কাপড়চোপড় খুলে মানুষকে সদাই মারধোর করতে ও কামড়াতে 
যাচ্ছেন; অত্যন্ত অত্যাচার করবার জন্য তিনি যেন সদাব্যস্ত; তাছাড়া তার অত্যন্ত £ 
ক্রুদ্ধ মেজাজ ইত্যাদি তৎকালীন লক্ষণাবলী দৃষ্টে আমি তাকে বেলাডোনা, 
হায়োসায়ামাস নাইজার ইত্যাদি ওষুধ নানা ক্রমে ব্যবহার করিয়েও ছয় মাসের মধ্যে * 
কোনও ফললাভ করতে পারিনি । ফলে রোগীটি আমার হাতছাড়া হয় এবং আমিও; 
স্বীয় ক্ষমতার জন্য তার আত্মীয়স্বজনের নিকট হতে ক্ষমা চাই । তারপর কলকাতায় ৮. 
গিয়ে তার আযালোপ্যাথিক চিকিৎসা চলতে থাকে । দুই মাসে আলোপ্যাথিকঃ 
চিকিৎসার পর রোগ ক্রমশ ভীতিজনক আকার ধারণ করায় শেষে তারা তাকে ঘরে ৮ 
ফিরিয়ে আনেন এবং পুনরায় আমাকেই ভাকেন। অবশ্য তারা তখন তার আরোগ্য 
সম্বন্ধে হতাশ হয়েছিলেন । ্ 

সেরে আমি যোগী দেখে সপ বিপরীত ক্ষণ পাই ভিন তন রবল উদ; 
নন, যেন শান্ত ও. ধীর । সর্বদা নিজের মনে বিড়বিড় করে আবোলতাবোল বকছেন। 
যা হোক, তখনকার লক্ষণগুলি খুবই সুস্পষ্ট ও পণপ্রদর্শক। আমি নিচে সেগুলি; 
জানাই £ ্ 

১। রোগী অতি বিষন্ন, গভীর নৈরাশ্যে মনপ্রাণ পূর্ণ; ট 

২। পূর্বে তিনি ছিলেন অতি উত্তেজিত, ক্রুদ্ধ, ঝগড়াটে ও অসন্তুষ্ট ॥ রঃ 

৩ । মাঝে মাঝে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। 

৪ । চুলগুলি জটাবদ্ধ । 

৫। মুখমন্ডল পীতাভ । 

৬ । চোখের চারদিকে নীল রেখা । 


৪০ নোসোড্স 


৭। দাতের মাটীতে খুব ঘা, ঠোটও ঘায়ে পূর্ণ, উপর ঠোটটা ফোলা । 

৮ অতি পূর্বে গনোরিয়া হয়েছিল, এখনও কাপড়ে দাগ লাগে। 

এই কটিই সোরিনামের প্রদর্শক লক্ষণের মধ্যে গণ্য। কিন্তু তা সত্তেও এ 
রোগীর চর্ম লক্ষণগুলি আরও অস্পষ্ট । চামড়া অত্যন্ত অপরিফ্ষার ও তাতে 
অতি দুর্গন্ধ । গায়ে তেলমাখা আছে এমনই দেখতে । চামড়ার উপরে ছোট ছোট 
লালচে উত্তেদ, তাতে আশ জন্মেছে। দারুণ চুলকানি, চুলকালে রক্তপাত হয়। 
চুলকানির জন্য ঘুম হয় না। এককথায় তার চর্ম কর্কশ, ফাটাফাটা, পাতুবর্ণ ও 
তৈলাক্ত। 

ওষুধ__সোরিনাম ২০০, একক দাগ প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। ৭ দিন অপেক্ষা 
করতে হবে। সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে । ভোরে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণ ও বায়ু ; 
সেবন অবশ্য কর্তব্য । 

পথ্য ঃ ভাত, ডাল, দুধ, লুচি । 

নিষেধ ঃ পান, চুন, টক, মাছ, মাংস, ডিম । 
্ সাতদিন পরে সংবাদ এলো-_ওষুধ খাবার পর তিনদিন রোগী বেশ প্রফুলপ 

ছিলেন। চুলকানিও কিছু কম ছিল। ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়েছিল এবং ক্ষুধার্ত হবার পর 
স্বেচ্ছায় খাবার চেয়েছিলেন খোদ্য, পানীয় বা পরিধেয় ইত্যাদি পূর্বে তিনি চাইতেন 
না)। কিন্তু তিনদিন পর হতে আর কোন উপশম দেখা যায়নি বরং ক্রমশ আবার 
বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। 

ওষুধ__সোরিনাম ১০০০ এক দাগ প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। পথ্য ও 
উপদেশাদি পূর্ববৎ। একমাস অপেক্ষা করতে হবে। 

এক মাস পরে সংবাদ এলো চুলকানি কিছুটা কম ও স্বাস্থ্যের ঈষৎ উন্নতি ছাড়া 
অন্য পরিবর্তন কিছুই নেই। পুনরায় রোগী দেখে বুঝলুম যে পূর্বেকার লক্ষণগুলি 
সবই বর্তমান তবে কিছু কিছু কম। 

ওষুধ-_সোরিনাম সি এম । তিনটি গ্লোবিউল প্রাতে শূন্য উদরে সেব্য। পথ্য ও 
উপদেশাদি পূর্ববৎ। 

যখনই কোনও পরিবর্তন দেখবেন তখনই জানাতে হবে । চারদিন পরে সংবাদ 
এলো-_রোগ অতি বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষত জননেন্্িয় হতে আঠাল স্রাব হচ্ছে, ঠিক 
মেহস্রাবের মতো । এতোদিনে বুঝলাম রোগী আরামের দিকে চলেছে। যা হোর এ 
রোগীর. আর ওষুধ দরকার হয়নি । সেই স্রাব দশদিন বের হয়ে আপনা হতে শুকিয়ে 
আসে এবং রোগীও ক্রমশ আরোগ্য হয়ে আসেন । ফলত সোরিনাম সি এম, দিবার 


ঢ 
টু 
ঢ 
্ 
ঢু 


সোরিনাম ৪১ 


দুমাস পরেই রোগী সুস্থতালাভ করেন এবং বর্তমানে ব্যবসাকার্ষে লিড আছেন। এট 
একটি অতি জটিল রোগী ও অতি কঠিন উন্মাদরোগী হওয়ায় এবং সুনির্দিষ্ট ওষুধের 
শক্তিবিভিন্নতায় যে কিরূপ সফলতা বা বিফলতা আসে তা জানাবার জন্যেই এই 
রোগিতত্ুটি বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করলুম । 

২৪ 

রোগিণী শ্রীমতি শোভনা রায় । বয়স ২০, রুগ্না ও লম্বা আকৃতির । তিন বছর 
পূর্বে একটি পুত্র হয়ে সাতদিনের মধ্যে মারা যায়__আর কোনও সন্তানাদি হয়নি। 
আজ দুই বছর হলো ভীষণভাবে শ্বেত__প্রদররোগে ভূগছেন। বর্ধমানে স্বামী চাকরি 
করেন। সেখানে থাকাকালীন সেখানকার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসিত 
হয়েছিলেন। ফল না হওয়ায় কিছুদিন অকশোকারিষ্ট ব্যবহার করেছেন । বর্তমানে বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য বিষ্ণুপুরে এসে একদিন অত্যন্ত পেটব্যথা হওয়ায় আমাকে 
ডাকেন । তীর উন্মন্তকর পেটের যাতনা এবং খুব জোরে পেটটি চাপলে তা উপশম-_ 
এই দুটি বিশেষ লক্ষণ দেখে আমি তাকে কলোসিম্থ ৩০ এক ফৌটা দিয়ে ঠিক পাচ 
মিনিটের মধ্যে যাতনার নিবৃত্তি করিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিই। তাতেই দম্পতি অবাক 
হয়ে সেই শ্বেতপ্রদররোগটির চিকিৎসা করতে অনুরোধ করেন । পূর্বেকার 
হোমিওপ্যাথিক প্রেসক্রিপশনগুলি দেখে বুঝলুম যে তীরা সিপিয়া, ক্রিয়োজোট, 
সালফার এবং আয়োডিন ব্যবহার করেছিলেন কিন্তু ফল পাননি । ডাক্তাররা তার 
তৎকালীন কি কি লক্ষণ দেখে এ সব ওষুধ দিয়েছিলেন তা জানতে পারিনি কিন্তু 
আমি নিন্স্থ লক্ষণাবলী পাই £ 

(১) অত্যন্ত দু্দ্বযুক্ত শ্বেতপ্রদর স্রাব, বড় বড় চাপ স্রাব (২) অত্যন্ত দুর্বলতা; 
(৩) অত্যন্ত পৃষ্ঠব্যথা এবং (৪) ব্রিকাস্িপ্রদেশে তীব্র ব্যথা । 

তাছাড়া তার মনটা অতি বিষন্ন, সহজেই চমকে ওঠেন। এদিকে সদাই অসক্তুষ্ট 
ও ক্ুদ্ধ মেজাজ, কিছুতেই তৃত্তি নেই; স্মরণশক্তি খুব কমে গেছে; বিকেলবেলায় 
মনের অবসন্ন ভাবটি খুব বাড়ে; সর্বদাই অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত থাকে; মাঝে মাঝে 
শিরোধূর্ণনসহ শিরঃপীড়া হয় এবং মাথাব্যথার সময় তার ক্ষুধা পায় ও কিছু খেলেই 
কমে। 

লক্ষণগুলি সুস্পষ্টভাবে সোরিনাম ইঙ্গিত করায় আমি সোরিনাম ১০ এম এক 
দাগ দিই (তাং ৫/১/৩৩) এবং এক মাস অপেক্ষা করতে বলি। এই এক মাস 
প্রত্যহ প্লাসিবো এক দাগ । পান, টক, দোক্তা সেবন নিষেধ করি। 

৭/২/৩৩ তারিখে সংবাদ আসে যে, পূর্বে এ রমণীর ঝাতুস্রাব ঠিক হতো না-_. 
খতুকালে শ্বেতপ্রদরস্রাব খুব বেশি পরিমাণে হতো । কিন্তু এই মাসে ঠিকমতো খাতু 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


৪২ নোসোড্স 
দেখা দিয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে চার দিন স্রাব হয়ে বন্ধ হয়েছে। প্রদরস্্াব 
পরিমাণে কম, দুর্গন্ধও কমেছে। ওষুধ প্রাসিবো প্রত্যহ এক দাগ । 

৩/৩/৩৩ তারিখে সংবাদ আসে প্রদরস্রাব আদৌ নেই। এরপর ৫/১/৩৪ 
তারিখে সংবাদ পাই এঁ রমণীর একুটি সুস্থ ও সুন্দর মেয়ে হয়েছে। ঢ 
৪৩ 

স্থানীয় শ্রীদাম ছুতোরের পুত্র। বয়স ৩ বছর । হঠাৎ একদিন প্রবল বেগে * 
উদরাময় আরঞ্র হয়ে পূর্ণ কলেরায় পরিণত হয়। প্রথমে নিকটস্থ একজন 
হোমিওপ্যাথ ঘারা চিকিৎসা করা হয় এবং তিনিও লক্ষণানুসারে রিসিনাস কমি, কেলি 
ফস, ভেরেক্রাম এবং আর্সেনিক দিয়ে কোন ফল পাননি । অবশেষে পরামর্শ করবার 
জনঃ আমাকে ডাকেন । আমি এই বিশেষ লক্ষণগ্ুলিতে তার মনোযোগ আকর্ষণ 1 
করবার চেষ্টা করি 8 €১) পচা গন্ধযুক্ত জলবৎ মল; (২) কটাবর্ণের মল এবং (৩) 
রাত্রি একটা হতে চারটা পর্যন্ত খুব বৃদ্ধি। রর 

তাছাড়া ছেলেটি অতি নোংরা ও চর্মরোগযুক্ত এবং ক্ষুধার্তও বটে । সুতরাং ওষুধ 1 
সোরিনাম ২০০ এক মাত্রা। পথ্য বার্ি ও জল। 

ওষুধ খাবার পর হতে বমি ও বাহ্যে সব বন্ধ হয়। একদিন পুরো প্রস্রাব বন্ধ ) 
থেকে এই ওষুধ খাবার পর হতেই ঠিকমত প্রস্রাব হয়েছে। ফলত সেই এক দাগ 
ওষুধেই শিশুটি সুস্থ হয়। ৮ 


8৪৪ 

স্থানীয় শ্রীযুক্ত জানকীনাথ মণ্ডলের স্ত্রী । বয়স ১৭। প্রথম গর্ভবতী । তিনমাস 
অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার দারুণ বিবমিষা ও বমন চলতে থাকে । প্রথম প্রথম এ 
অবস্থা স্বাভাবিক জ্ঞানে কেউ বিশেষ মনোযোগ দেননি কিন্তু পরে যখন বিবমিষা 
দুর্দম্য আকার ধারণ করে এবং পেটে দারুণ ব্যথা বোধ হতে থাকে তখন তারা 
অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে আমাকে দেখান । আমি স্বচক্ষে রোগিণীকে দেখে খুবই ভীত 
হয়ে পড়ি। রোগিণী তখন শয্যাশায়ী, দারুণ উদর যন্ত্রণা, বমন এবং বিবমিষার তীব্র 
বেগহেতু রোগিণী উন্নান্তবৎ হয়ে পড়েছেন । আমি তৎক্ষণাৎ সিক্ষরিকার্পাস র্যাসি 
তিন চার দাগ প্রতি মন্টান্তর খেতে দিই । ফলও ম্যাজিকের মতো হয়। কিন্তু দুদিন 
পরে আবার সেই পূর্বের মতো আক্রমণ হয় । আমিও সেবারে সিক্ষরি-র্যাসি পূর্বব 
'দিই কিন্তু এবারে আর ফল হয়নি । এ ওষুধ নানা শক্তিতে প্রয়োগ করেও যখন বিফল 
হলুম তখন অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পুনরায় তার লক্ষণাবলী আলোচনায় বসে দেখলুম ৪ 
০১) দুর্দম্য বমন চলেছে, €২) নির্দিষ্ট ওষুধে স্থায়ী ফল হচ্ছে না এবং (৩) রোগিণী 
অতি ক্ষুধার্ত । 


ট 
ট 


সোরিনাম ৪৩ 


বিশেব অনুসন্ধানে জানলুম যে, রোগিণীর রাত দুপুরে খিদে পাবেই, এমন কি 

তখন উঠে তাকে কিছু খেতেই হয়। তাছাড়া খোসপাচড়া হবার প্রবণতা আছে। 

গর্ভাবস্থায় বমন নিবারণে তখনও পর্যন্ত ইপি ও সিক্ষরি-র্যাসি আমার হাতে প্রধান অন্তর 

ছিল এবং এ ক্ষেত্রে সোরিনামের ব্যবহার তখনও করিনি । পরীক্ষার নিমিত্ত তাকে 
দিলুম সোরিনাম ২০০ এক দাগ মাত্র । রঃ 
ওষুধ খাবার এক ঘন্টা পর হতেই রোগিণী সম্পূর্ণ সুস্থতালাভ করেন । প্রসবকাল 1 
পর্যস্ত আর এ রোগ তীর দেখা যায়নি। ছি 
0৫ &ঁ 

আমি তখন হুগলী জেলার আরামবাগে স্কুলের সাবইনসপেক্টর। সে আজ 
বহুদিনের কথা। ওখানকার শ্রীপতিচরণ মল্লিক মশায়ের দুর্দম্য শিরঃপীড়া 1 
চিকিৎসার জন্য কয়েকজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক আমার পরামর্শ চান। এখানে 
জানিয়ে রাখি যে, আরামবাগে আসবার আগে আমি কাথিতে থাকতুম এবং তথায় ॥ 
আমি হোমিওপ্যাথিতে যে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেছিলুম তা এখানে আসার আগেই 1? 
(বিশেষভাবে প্রচার হয়ে পড়ে । ফলে এখানে.নিয়তই খুব জটিল পীড়ার চিকিৎসায় খুব 
ব্যস্ত থাকতে হতো । তার উপর সরকারি চাকরি ত আছেই। 
যা হোক, গিয়ে দেখি শ্রীপতিবাবুর রোগ হচ্ছে দারুণ শিরঃপীড়া । প্রায় বারো “5 
7৮851 
থেকে তিন চার দিন তার আহার নিদ্রা প্রায় বন্ধ হয়। সর্বদা যাতনায় গোঙাতে 


থাকেন। প্রথম প্রথম নানালা, ক্যাফিয়াম্পিরিন, জেনাস্পিরিন ইত্যাদি ট্যাবলেট সেবন 
করলেই অল্প সময়ে আরাম পেতেন । পরে কিন্তু আর কোন ফল তাতে পাওয়া যেত 
না। তৎপরে কিছুদিন আযালোপ্যাথি ও পরে কিছুদিন কবিরাজি চিকিৎসা করে বিফল টু 
হওয়ায় চিকিৎসা করানো ছেড়ে দেন। পরে একদিন যাতনায় অজ্ঞান হয়ে পড়ায় 
পুনরায় হোমিওপ্যাথি আর্ত হয়েছে। ্ট 

তাঁর মাথাধরার সঙ্গে দৃষ্টিমালিন্য বিশেষ নির্দিষ্ট থাকায় জেলস, নেট্রাম ও (৫ 
আইরিস নানা শক্তিতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু ফল হচ্ছে না। তবে নেষ্রাম প্রয়োগে তার টু 
কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হয়েছিল কিন্তু মাথার যাতনার কোন উপশম হয়নি। এবার তারা 
সকলে কেলি বাই দিতে বদ্ধপরিকর হয়ে আমার মত চান কিন্তু তাদের মতে মত 
দিতে অপারগ হই, যেহেতু আমি লক্ষ্য করলুম ৪ 

১। পুরাতন শিরঃগীড়া । 

২। আক্রমণের 

৩ মাথাব্যথার সময় খিদে পায়, খেলে আরাম পান 


৪৪ নোসোড্স 


৪ । মনটা অতি নৈরাশ্যপূর্ণ এবং 

৫ । ঝড়বৃষ্টির দিনে আগে থেকেই রোগের উপক্রম হয়। 

তীর এছাড়াও একটি মজার লক্ষণ ছিল-__যেদিন তার মাথাটা ধরে তার 
আগের দিনে তিনি নিজেকে খুব সুস্থ মনে করেন । এই ভাবটি তার বরাবর চলে 
টা সর মলি হেসে লালন লাস 
শূন্য উদরে দিই । সঙ্গে সতের দিনের প্রাসিবো। 

রায় দশ দিন পরে রোগীর সংবাদ আসে__তীর আবার হঠাৎ পায়ের গোড়ালির * 
কাছে খুব দরগপূর্ণ একজিমা প্রকাশ পেয়েছে। জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, তার এ ? 
প্রকার একজিমা বাল্যকাল থেকে হতো তবে তার উপর প্রলেপাদি ব্যবহার করায় 
আজ চোদ্দ পনর বছর তা লুপ্ত ছিল, পুনরায় এখন প্রকাশ পেয়েছে। ঢু 

তাদের বুঝিয়ে বললাম যে, এবারে রোগীর শিরঃপীড়া সম্পূর্ণ আরাম হবে। 
বাস্তবিক তাই হয়েছিল, যেহেতু সেই একজিমা আপনা হতে সেরে যায় এবং & 
শিরঃপীড়াও প্রকাশ পায়নি । আমি তাকে শুধু মধ্যে মধ্যে প্লাসিবো দিতুম। 

এই রোগিতবৃটি হতে আা্টিসোরিক চিকিৎসার একটু ইঙ্গিত পাওয়া যাবে বলে চি 
আমি একটু বিস্তারিতভাবেই তা বর্ণনা করলুম ৷ ঢ 


সিফিলিনাম 


সোরিনামের ন্যায় এটিও একটি নোসোড্স্‌ বা রোগরাজ্যোৎপন্ন ওষুধ 
সিফিলিসে আক্রান্ত ব্যক্তির ভাইরাস (51৮45) হতে এই ওষুধটি পাওয়া গেছে।.এর 
বিশেষ লক্ষণগুলি নিচে জানাই । 


ৰ 
ৃ 


৬ প্রচুর পাতলা, জলবৎ, হাজাজনক প্রদরস্রাব । 
৭। আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশা । 

৮। মুখ, চোখ, নাক, জননেক্দ্িয় প্রভৃতি স্থানে ঘা। 
৯। পুনঃপুন ফোড়া হওয়ার প্রবণতা । 

১০। স্থানপরিবর্তনশীল পুরাতন বাত। 


সিফিলিনাম ৪৫ 


১১। যাতনা ক্রমে ক্রমে হয় ও কমে । 

১২ সর্বাঙ্গে দারুণ শুতা। 

১৩। স্থৃতিলোপ। 

১৪ । যেন পাগল হয়ে যাবে এমনই ধারণা । 

১৫। বহু বৎসর স্থায়ী দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতা ৷ 

১৬। সিফিলিসদুষ্ট ধাতুযুক্ত রোগ । 

১৭। মাথার চুল উঠে যায় । 

১৮ সিফিলিসদুষ্ট রোগীর সুনির্দিষ্ট ওযুধেও কাজ না হওয়া। 

১৯। লোহিতাভাযুক্ত উদ্ভেদ, ঠাণ্ডা লাগায় তা নীলবর্ণ হয়। 

২০। দারুণ শিরঃপীড়াহেতু রাত্রে নিদ্রাহীনতা ও প্রলাপ । 

সিফিলিনামের বিশেষ লক্ষণ বললে উপরোক্ত কুড়িটি লক্ষণই যথেষ্ট। এ [ 
লক্ষণগ্ডলি ভালো করে মনে রাখলে সিফিলিনামকে চেনা শক্ত নয় এবং উপযুক্ত ৪ 
ক্ষেত্রে এর প্রয়োগও কঠিন নয় । উপরোক্ত কুড়িটি লক্ষণের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত 
এগারোটি লক্ষণ অতীব প্রদর্শক বলে গণ্য এর রোগীর প্রাতে ঘুম ভেঙ্গে ওঠবার [ 
দুর্বলতা ও অবসন্নতা বর্ণনাতীতভাবে বেড়ে ওঠে । তখন তার মানসিক ও শারীরিক 
অবসন্নতাহেতু এত ভীষণ যন্ত্রণা হতে থাকে যে, মৃত্যুও সুখের বলে মনে হয়। এর 3 
রোগীর যে রাত্রিভীতি থাকে এটাই তার হেতু । সকালের দিকে তার রাত্রের কষ্ট ৮ 
স্মরণ হলেই রাত্রিটাকে যমের মতো ভয় হয়। এমনটি আর কোন ওষুধে নেই । আর 
এক মজার লক্ষণ মনে রাখতে হবে__সিফিলিনামের রোগীর যত কষ্ট, যত রোগ সব 
সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত থাকে । অর্থাৎ রাত্রেই তার সব যন্ত্রণা বাড়বে ঠিক 
মার্কুরিয়াসের মতো । দিনের বেলায় রোগ প্রায় ভালোই থাকে কিন্তু যেই সূর্য ডুবল 
অমনি তারও যাতনা শুরু হল । যতক্ষণ সূর্য না ওঠে ততক্ষণ এ যাতনা হতে থাকে, 
আবার সূর্য উঠলে সে কিছু আরাম পাবে। কিন্তু সূর্য উঠলে আরাম পায় বলে রাত্রের 
দিকে তার যে মরণাধিক যন্ত্রণা হয় তা ভুললে চলবে না। 

ঠিক এই লক্ষণটি নিয়েই অপর এক বিখ্যাত নোসোড্স্‌ মেডোরিনামের সঙ্গে 
এর পার্থক্য । মেডোরিনামের রোগীর যাতনা ও রোগ সব বাড়ে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত । অর্থাৎ সিফিলিনামের যে সময় আরাম থাকবার কথা, মেডোরিনামের রোগীর 
ঠিক সেই সময়ই ব্যথা বাড়বার কথা । এই পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণটি একটি মজার 
ঘটনা থেকে আমার মনে চিরজাগরূক হয়ে আছে। একটি ভদ্র পরিবারে আমি 
একত্রে দুই জন প্রৌঢ় ব্যক্তির (সহোদর) বাতের চিকিৎসার ভার পাই । দাদা ছিলেন 
.সিফিলিনামের রোগী। সূর্য ডোবার পর হতেই তিনি শয্যা নিতেন, আর আঃ উঃ করে 


পিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


ট 
ট 


ন্৬ নোসোড্স 


সারারাত সকলকে অস্থির করে তুলে সকালে একটু বেলা হুবার পর বিছানা ছেড়ে 
উঠে নিজ কাজে লাগতেন। দাদা যেমনি একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন, অমনি এর 
ভাইয়ের পালা । ভাই ছিলেন মেডোরিনামের রোগী । সারাদিন তিনি ছট্ফট্‌ করে সূর্য 
অন্ত গেলেই আরামের নিঃশ্বাস ফেলতেন। যাই হোক, মেডোরিনাম ওষুধের বর্ণনার 
সময় আমি এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বলব । ্ 
সিফিলিনামের বিশেষ লক্ষণ উপরে জানালেও এটি একটি অত্যাবশ্যকীয় 
ধাতুদোষয় ও গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ বলে আমি এর বিস্তৃত বর্ণনা নিচে দিলাম 8 চু 
মনত তিতির রো জর জানি বসলে 
থাকে । কখনও ভাবে যে, সে বুঝি পাগল হয়ে যাবে, আবার কখনও ভাবে যে, 
তার পক্ষাঘাত হবে। তার ভীষণ নৈরাশ্য জনে । আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হয়ে: 
যায়। নিদ্রাভঙ্গের পর অসহ্য শারীরিক ও মানসিক ক্রান্তিহেতু সে রাত্রিটাকে দারুণ ৮ 
ভয় করে; আর তা এত অসহ্য যে সে মৃত্যুকে কামনা করে । ্ঁ 
মস্তিক_ মাথাব্যথা স্নোয়বিক ধরনের)। মাথাব্যথার জন্য অনিদ্রা জন্মে এবং 
রাত্রে প্রলাপ বকে । মাথার চুল উঠে যাওয়া একটি বিশেষ লক্ষণ । মাথার হাড়ে 
যন্ত্রণা হয়। এ মাথাব্যথা চারটায় আরন্ত হয়, রাত্রে দশটা থেকে এগারোটার মধ্যে 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় এবং সকালে সূর্যোলোকের সঙ্গে সঙ্গে তা কমে। 
চক্ষু__তরুণ চক্ষুপ্রদাহ। কর্ণিয়ার পুরাতন ক্ষত, এ ক্ষত পুনঃপুনঃ দেখা, 
দেয়। দারুণ আলোকাতক্ক। প্রচুর অশ্রত্রাব। পাতা দুটো ফোলা থাকে, রাত্রে 
যাতনার অতি বৃদ্ধি হয়। যে জিনিসটা দেখা যায় তার নিচে আর একটি সেই 
জিনিস (0110719) আছে বলে মনে হয়। চক্ষুর পাতা নিদ্রার সময় জুড়ে যায় 
চক্ষুর যাতনা রাত্রি দুটো থেকে পাচটা পর্যন্ত খুব বেড়ে যায়। প্রচুর পূজ জনে এবং? 
তা শীতল জলে স্নানে বৃদ্ধি পায় । চক্ষুর পাতা দুটি ঝুলে (১:০515) থাকার জন্য? 
তাকে নিদ্রিত মনে হয়। 
কর্ণ__সিফিলিসদুষ্ট ব্যক্তির কর্ণের পুঁজ অন্যান্য ওষুধে বিফল হবার পর এর দ্বারা, 
আরোগ্য হয়। মধ্যকর্ণের তিনটি অস্থির ক্ষয় (০9165 ০£০391০1০9) যা উপদংশ; 
হতে উৎপনু হয়েছে, তা আরোগ্য করতে এটি অমোঘ ওষুধ বলে গণ্য হয়। ত 
নাসিকা-_নাসিকার বিশেষ লক্ষণ এই ওষুধে নেই। ডা ৪ বোরিক যে লক্ষণ 
নির্দেশ করেন, তা হলো, অস্থির ক্ষয়, সুখের তালুর সামনের দিকের কঠিন অংশ 
এবং বিভাজক অস্থিতে গর্ত, নাকে দূরগন্যুক্ত মামড়ি (০৪1৩9 ০6729551190-7৩5, 
1090 09196৩ 2520. ৪৩7১৮এ৩, 0 ৩2101910092, 02908 79ছা 
7০0০710059)। 


রি 
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দত্ত ও মুখমন্ডল- দত্ত ক্ষয় পায়, মাট়ীর ধারে তা ক্ষয় হয়ে যায়, দীতের 
পরান্তগুলি ছোট ছোট হয়ে যায়, দীত ভেঙ্গে যায়। জিহ্বায় ময়লা জন্মে ও তাতে 
দীতের দাগ পড়ে, জিহ্বার মধ্যে লম্বা লম্বা ফাটা দেখা যায় । মুখের ও জিহ্বার মধ্যে 
ঘা হয় এবং তা অত্যন্ত জ্বালা করে। প্রচুর লালাস্্রাব হয় । ঘুমোবার সময় মুখ 
থেকে এত বেশি লালাত্রাব হয় যে তা সুখ থেকে বেরিয়ে বালিশ ইত্যাদি ভিজিয়ে 
দেয়। নু 

উদর-_সিফিলিনামের উদরসংক্রান্ত লক্ষণ বেশি নেই, তবে এর রোগীর 
৪5175544474078- 8 
হয়। 

গুহাদার_ গুহ্যদ্বার ছোট হয়ে আবদ্ধ মনে হয় (৮০007) 9০67759 (9৫ 07 
৮7100) 5050607৪-0হ- 4015) । বহু বৎসরের স্থায়ী দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধতা । ডুস 
বা পিচকারী ব্যবহার করলে প্রসবব্যথার মতো যন্ত্রণা হয়। আ্যানিমা ব্যবহার করা ॥ 
অতি যন্ত্রণাদায়ক । গুহ্যদ্বারে ক্ষত । গুহ্যদ্ধার ভ্রংশ হওয়া বিশেষত সিফিলিসের |; 
রোগীতে। * র 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ__-এর রোগীর কটিবাত হয়। যন্ত্রণা তার রাত্রে বাড়ে কিন্তু সকাল 1 
হলেই কমে । কাধের সন্ধিতে (517014৩7101) বাত। হাড়ে ব্যথা বিশেষত 
লঙ্কা হাড়ের (1০77৫ 1995) মধ্যে । সর্বদা হাত দুটি ধোবার ইচ্ছা । ঁ 

্রীলিঙ্গ__লেবিয়ায় (21১19) ক্ষত। প্রচুর পাতলা জলের মতো হাজাজনক 
প্রদরস্রাব । ভিম্বাশয়ে তীক্ষু ছুরিমারা ব্যথা। প্রদরস্াব বন্্র ভেদ করে পড়ে এবং 
পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত যায় 

শ্বাসযয্ত্র_ প্রাচীন শ্বাস ও হাপানিরোগ-_শ্রীম্মকালের হাপানি। সর্বদা গলা ঘড়ঘড় 
করে। এদিকে কাশি শুফ ও কঠিন। কাশি রাত্রে বাড়ে। গলনালী ছোয়া যায় না এত 
ব্যথা। স্বরভঙ্গ। রাত্রে হৃৎপিত্ের অধোদেশ হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত বর্শাবেধা যাতনা ট 
প্রকাশ পায়। দু 

চর্ম__এর রোগীর চর্মের উপর তামাটে উত্ভেদ (55001511১০৮) প্রকাশ ট 
পায়। তাতে বিশ্রী গন্ধ থাকে। তাছাড়া রোগী খুব শুকিয়ে যায়। রত 


স্বুছি 
১ রাত্রে বৃদ্ধি । 
২. সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বৃদ্ধি 
৩ সমুদ্রতীরে বৃদ্ধি 
৪ । শ্রীম্মকালে বৃদ্ধি । 


ক নোসোড্স 
সক্রান্প 

১। দিবাভাগে হাস 

২। ধীরে ধীরে ভ্রমণে হাস । 


এছ উকুন পতি হও এন ওকে লি: এস তি কাকী হবে 
প্রয়োগ নিষেধ । রি 

সিফিলিনামের রোগীর প্রত্যেক দৈহিক যন্ত্র ধরে লক্ষণগ্ুলি জানালুম। কিন্তু এর ". 
কতকগুলি লক্ষণ অন্যান্য কতকগুলি ওষুধের সঙ্গে মিলে যায় এবং তজ্জন্য ; 
চিকিৎসকের গোল বাধে । বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করবার মানসে আমি এর পার্থক্য 
দেখাচ্ছি। ্ রি 
আন্না এওক্ডুতখন্ সতঙ্গ এত ৩৪ স্পার্ঘনি ডি 

১। রাত্রে এবং সূর্যাস্ত হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত বৃদ্ধি__এর এই লক্ষণটি মার্ক ও 
ফাইটো এই দুটি ওষুধে আছে কিন্তু তাদের পার্থক্য দেখাই । ঢু 

মার্কুরিয়াস_-এর রোগীর উপশমহীন অতি ঘর্ম, জিহবা রসাল তবু অতি 
পিপাসা, নিঃশ্বাস ও দেহে অতি দুর্গন্ধ, অতি দুর্বলতা ও কম্পন, জিহবা বৃহৎ, থলথলে 
ও দত্ত দাগবিশিষ্ট ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। সুতরাং সিফিলিনামের সঙ্গে এর 
গোল হবে না, সহজেই পৃথক করা যাবে । 4 

ফাইটোলাক্কা__দারুণ অবসন্নতঃ, দ্রুত, পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ আঘাতবৎ 
বর্শাবেঁধা যাতনা, সঞ্চালনে বৃদ্ধি, জীবনে. দারুণ বৈরাগ্য, বৃষ্টিকালে বৃদ্ধি, শয্যা থেকে 
ওঠবার সময় মাথাঘোরাহেতু জ্ঞানলোপ ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া 
হ্ীলোকদের ভুনের ও স্তনের দৌটার যাবতীয় রোগে এটিই থম স্থান অধিকার 
করে। রী 


২। যন্ত্রণা ক্রমে ক্রমে বাড়ে ও কমে-_-এর বিশেষ লক্ষণটি কেবলমাত্র ট্ান- 
মেটে আছে নিচে পার্থক্য দেখাব । ৮ 

লাম নেটের মোদীর বত ও উনি সরলা সলনি 
সত্বেও রন্ধনের গন্ধে বমন, প্রচুর সব্জেটে মিষ্টাস্বাদযুক্ত কফ, বুকের দুর্বলতা, 
কথা কইতে কষ্ট, গরম পানীয় ও ডান পাশে শয়নে বৃদ্ধি ও অতি দুর্বলতা ইত্যাদি 
বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া স্ট্যান-মেটের ক্রিয়া স্নায়ুমন্ডল ও শ্বাসযন্ত্রের উপর অতি 
বেশি । ট্ট্যানাম প্রয়োগকালে দুর্বলতাটি লক্ষ্য করতে হবে । 

এখানে এও জানানো বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, বেলাডোনা ও ম্যাগ-ফস 
এই দুটি ওষুধের যন্ত্রণা হঠাৎ বাড়ে ও হঠাৎ কমে । এই সঙ্গে এও ভুললে চলবে না 


সিফিলিনাম ৪৯ 
যে, আযাসিড সালফ ও পালস এই দুটি ওষুধের যন্ত্রণাধীরে ধীরে বাড়ে কিনতু হঠাৎ 
কমে । অর্থাৎ আ্যাসিড সালফ ও পালসের যন্ত্রণাটি বৃদ্ধি হয় সিফিলিনাম ও ষ্ট্যানামের 
মতো কিন্তু কমে যায় বেলাভোনা ও ম্যাগ-ফসের মতো । 

৩। সারা দেহের-দারুণ শীর্ণতা-_সিফিলিনামের এই লক্ষণটি আ্যাব্রোটেনাম 
ও অন্যান্য কয়েকটি ওষুধে এবং আয়োডিনে আছে, তাদের পার্থক্য হলো ঃ রঃ 
আযাব্বোটেনাম__এর শিশুর শুফতা বিশেষ করে নিন্াঙ্গেই-দেখা যায় এবং 
রোগীর ক্ষুধা প্রচুর থাকে । এর শিশুর নাকে রক্ত পড়ে । অতি ক্রোধ, নৈরাশ্য, উদর 
যেন জলে সীতার দিচ্ছে এমন বোধ, নিষ্ঠুর কাজ করার প্রবৃত্তি সরবাে ব্যথা ইত্যাদি 
লক্ষণগুলি প্রবল থাকে। : 
আয়োডিন__এরাশুফত্া নিঙ্গাঙ্গে বেশি এবং এরও ক্ষুধা খুব কিন্তু এর রোগীর 1 
কালো চোখ ও কালো চুল, অতি ক্ষুধা ও আহার কালেই উপশম বা আহারের পরই 
উপশম, গণ্ডমালাদুষ্ট ধাতু, সামান্য পরিশ্রমে হৃৎস্পন্দন ও উত্তাপে ঘৃদ্ধি। সোরিনামের 
রোগী শীতার্ত। সে মাথায় কাপড় জড়ালে ভালো থাকে তা আগেই বলেছি কিন্তু ট 
আয়োডিনের রোগী মাথায় কাপড় জড়ালে আরও খারাপ হয়। 
স্যানিকিউলা__-এরও রিকেটস (77০1555) বা ম্যারাসমাস রোগে 
(87999700089) শুষ্কতা নিমাঙ্গেই দেখা যায় বেশি কিন্তু তাছাড়া এর আছে মাথায় ₹ 
(90০8240 প্রচুর ঘাম নেদ্রাকালে), পুরু দড়ির মতো পা; আর্স ও চারনার মতো চু 
মুহ্মূু অল্প পরিমাণে জলপানের তৃষ্ণা; আর্স ও ফসের ন্যায় পানমাত্রেই বমন; সালফ ; 
ও ল্যাকেসিসের মতো পায়ের তলা জালা; সিলিসিয়া ও সোরির মতো দুর্গন্ধযুক্ত 
পদঘর্ম, হাত দুটি পেছন দিকে করলে যাতনা বৃদ্ধি; নেট-মিউরের ন্যায় জিহবায় দাদ 
(0:785০৮) ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। 
টিউবারকিউলিনাম__এর শুষ্কতা নি্নাঙ্গেই বেশি কিন্তু এর আছে সর্বদা 
পরিবর্তনশীল লক্ষণ । হঠাৎ সর্দি হয়, বিষন্নতা ইত্যাদি বহু বিশেষ লক্ষণ আছে। সে 
সব টিউবারকিউলিনাম শীর্ষক প্রবন্ধে ভবিষ্যতে বলা হবে । 
লাগান)? 
কতকগুলি রোগীর নিঙ্গাঙ্গের শু্কতা বেশি। তাদের ওষুধ হবে সিফিলিনাম, 
আ্যাব্রোটেনাম, আয়োডিন, স্যানিকিউলা ও টিউবারকিউলিনাম ইত্যাদির মধ্যে । (খ) 
আবার কতকগুলি রোগীর উর্ধ্বাঙ্গের শুফতা বেশি। তাদের ওষুধ হবে 
লাইকোপোডিয়াম, নেট্রা্ মডর ঝ। সোরিনামের মধ্যে । 
সোরিনাম__এর বিস্তৃত বর্ণনা সোরিনাম অধ্যায়ে শেষ করেছি। 


৫০ নোসোড্স 
লাইকোপোডিয়াম__এর আছে বেলা চারটা হতে. আটটা পর্যন্ত বৃদ্ধি, ডান 
দিকে অগ্রে রোগাক্রমণ, প্রপ্রাবে লোহিত রেণু, অনিচ্ছায় অশ্রত্রাব, গরম খাদ্যে ও 
পানীয়ে উপশম ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ । 
ন্ট্রাম মিউর-_ঘাড়ের গলার দিকে বেশি শুফতা । ডাঃ আযালেনের মতে, 
সযামিকিডলা বেন পার সিরা আছেন! তাছাা অতি বহাল সি হওয়া 
নীরক্ততা ও ম্যালেরিয়ার ধাতু, কুদ্ধ মেজাজ, অতি ক্রন্দনশীল প্রকৃতি, বিষন্নতা 
(গালসের ন্যায়), সান্নায বৃদ্ধি, মানচিত্াকৃতিযুক্ত জিহ্বা, কোষ্ঠবদ্ধতা, রুটিতে (- 
অনিচ্ছা এবং লবণে ইচ্ছা, বেলা দশটায় জুর, মুক্ত বাতাসে (এপিস ও পালসের 7 
ন্যায়) এবং শীতল জলে স্নানে উপশম হওয়া ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর আছে। & 
৪। কে) নিদ্রান্তে দারুণ যন্ত্রণার ভীতি খে) স্বপনে সূর্য অসহ্যতা-_ 
সিফিলিনামের এই দুটি লক্ষণই ল্যাকেসিসের আছে কিন্তু সর্পবিষের বিশেষ 
লক্ষণগুলি এখনই জানাই £ রর 
ল্যাকেসিস-_চোখ কালোযুক্ত বিষন্ন ব্যক্তি, বাম অঙ্গের অথ রোগাক্রমণ, স্পর্শ / 
অসহ্যতা, নিদ্রান্তে ও উত্তাপে বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ এর আছে। ল্যাকেসিস 
সম্বন্ধে বিশেষ বর্ণনা আমি ওষুধের উৎপত্তি ও বিশেষ লক্ষণ বইয়ের প্রথম খণ্ডে 
ভালোভাবেই দিয়েছি। তি 
&। প্রচুর প্রদরস্রাব পা গড়িয়ে পড়া__সিফিলিনামের এই লক্ষণটি ( 
আ্যানুমিনাতে আছে কিন্তু এ রোগে তৎসঙ্গে আছে দিবাভাগে অতি বৃদ্ধি, শীতল জলে 
স্নানে বৃদ্ধি এবং এক ঝতু হতে অন্য খাতুকাল পর্যন্ত এ প্রদরস্রাবের অবস্থিতি আছে। 
তাছাড়া, বিশেষ লক্ষণের মধ্যে সামান্য তরল মলও অতি কৌথ ভিন্ন বের হয় না, 
আলু সহ্য হয় না, গরম পানীয়ে উপশম এবং কষ্টিকামের মতো ভিজে অবস্থায় ১ 
উপশম হয়। নু 
৬। চোখের পাতা দুটি মুদে আসে, দেখতে নিদ্রালু মনে হয়__ 
অক্ষিপুটপতনরোগে সিফিলিনামের এই লক্ষণটি কষ্টিকাম, জেলসিমিয়াম ও 
খ্যাফাইটিস এই তিনটি ওষুধেও আছে এবং তজ্জন্য তাদের পার্থক্য দেখানো 12 
আবশ্যক । 
কষ্টিকাম__দৃঢ় তন্তু, কালো চুলযুক্ত, ব্যক্তি দারুণ হরিদ্রাবর্ণ চেহারা, গাত্রত্কাদি 
হরিদ্রা ও পাতুবর্ণাভ (5৩11০, 591105/ ০0201153013): সর্বাঙ্গে ও সর্ব ইন্দ্িয়ে 
ক্ষত, অপরিবর্তনীয় ও যন্ত্রণপূর্ণ দেহ (79০/7555 ০/- 5077555), অন্যের কষ্টে 
দুঃখানুভব, দন্ডায়মান অবস্থাতেই ভালোভাবে বাহ্যে নির্গমন ঠিক পালস স্কুইলা ও 


সিফিলিনাম ৫১ 
ভেরেট্রামের মতো), একাঙ্গিক পক্ষাঘাত এবং পরিষ্কার আবহাওয়ার দিনে রোগের 
বৃদ্ধি ও ভিজা স্্াৎসেঁতে আবহাওয়ায় রোগের-্রাস। 

জেলসিমিয়াম__এর রোগীর আর্সেনিকের মতো মৃত্যুভয় ও ইগ্নেসিয়ার মতো 
ভয় ও উত্তেজনা হতে রোগাক্রমণ হয় । আজেন্টাম-নাইর মতো সাধারণের মধ্যে 
যেতে ভয়; সিলিসিয়ার মতো মাথার তালু হতে আগমনশীল মাথাঘোরা, কেলি বাইর 
মতো মাথাধরার পূর্বে অন্ধতু; মন্দ সংবাদে, তামাক খাওয়ায় এবং রোগের 1 
চিন্তাকালে রোগবৃদ্ধি। ছু 

প্যকাইটিস-এই-ধুধের জাঠীল উলজাবী চর্মরোগতররগতা একটি জতি বিশেষ 
প্রভেদ নির্ণায়ক লক্ষণ । তাছাড়া পালসের ন্যায় ভীতচিত্ত এবং কোন বিষয়েই স্থিরচিত্ত 
হতে অপারগ; জিঙ্কামের ন্যায় কাজে বসবার কালে পা দুটির সদা সঞ্চালন, নেট্রাম 
কার্য ও স্যাবাডিলার ন্যায় সঙ্গীত অসহ্য এবং গীত শ্রবণকালে ক্রন্দন; হিপারের মতো 
সামান্য ক্ষতে পৃজ হওয়া; আ্যান্টিম-ক্রুডের মতো নখ দুটির ভঙ্গুরতু; সালফ ও 
দযাকেরি়ান মতো নোযার তাবু জাগা/ গোলমালের রই শরবগশতিন হি, 
সঙ্গমে অনিচ্ছা ইত্যাদি নির্দিষ্ট লক্ষণগুলি মনে রাখলে একে চিনতে কষ্ট হবে না। 

এখানে একটি বিশেষ কথা সংক্ষেপে জানিয়ে রাখি__চোখের উপর পাতার 
পতনহেতু চোখ খুলতে পারে না। এই লক্ষণটি চারটি ওষুধে আছে, যথা 8 


৭। মদ্যাদি পানের বংশানুক্রমিক ঝৌক-_সিফিলিনামের এই লক্ষণটি 
আযাসারাম, সোরি, টিউবার, সালফার ও আযাসিভ সালফ নামক ওষুধগুলিতে আছে 
সুতরাং এদের পার্থক্যও দেখা আবশ্যক। টু 

আযাসারাম__এর রোগীর অতিরিক্ত ইন্দরিয়ানুভূতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার 
জিনিস। স্নায়ুর অত্যনুভবনশীলতা, ক্ষৌমবন্ বা রেশমবন্ত্ে আচড়কাটা বা ছেঁড়া এবং 
কাগজের খড়খড়ে আওয়াজে অসহ্য প্রভৃতি লক্ষণ আ্যাসারামের অতি নির্দেশক (ঠিক 
ফেরাম-এ টােনিীলার অভ) ডাহা কটিকাসেচ মতো পরিকান বের টু 
আবহাওয়ায় এর রোগ বৃদ্ধি হয়। 

সোরিনাম__এর সম্বন্ধে বিস্তৃত বর্ণনা আমি পূর্বে সোরিনাম নামক প্রবন্ধে 
দিয়েছি। 

টিউবারকিউলিনাম-_-এর সঙ্গে সিফিলিনামের পার্থক্য আমি উপরে 
জানিয়েছি। 


৫২. নোসোড্স 


সালফার__পাতলা চেহারার কোলকুঁজো (5০০:১-51১০এ1৭০০৭) ব্যক্তি; 
কুঁজো হয়ে হাটে বা বসে; দীড়ানো তার পক্ষে বড় কষ্টকর; অতি নোংরা ও 
অপরিষ্কার; নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ হয় না; রোগের পুনঃপুন প্রত্যাবর্তন, জ্বালা, 
ঠাণ্ডাপ্রিয়তা, উন্মুক্ত বাতাসের ইচ্ছা; স্সানে বৃদ্ধি প্রভৃতি অনেক নির্দিষ্ট লক্ষণ তার 
আছে। 

আ্যাসিড সালফ-_চট্পটে নয় এর রোগী জিজ্ঞাসা বিষয়ের উত্তর দিতে চায় না 
কিন্তু সে একগুঁয়ে (959102.91৩) নয় । আর্জেন্টাম নাইর মতো সে খুব তাড়াতাড়ি 
কাজ করতে চায় । যাতনা ধীরে ধীরে বাড়ে কিন্তু হঠাৎ কমে । হিপার, রিউম ও 
ম্যাগ-কার্বের মতো ছেলেকে যতই ধৌত কর তার গায়ে টক গন্ধ যায় না। মুখে 
ঘা, দাতের গোড়া হতে রক্ত পড়া, যাতনাযুক্ত ক্ষত ও বোরাক্সের মতো তৎসহ দুর্গন্ধ 
নিঃশ্বাস। রোবিনিয়ার মতো টক ঢেকুর ওঠে এবং তাতে দীত টকে যায়। ৮ 

৮। বহু বৎসরের স্থায়ী কোষ্ঠবদ্ধতা; এনিমা ব্যবহার করলে প্রসবের ন্যায় 
ব্যথা পাওয়া__সিফিলিনামের এই লক্ষণটি ল্যাক ক্যান ও টিউবারকিউলিতে আছে টি 
কিন্তু তাদের পার্থক্যবিধায়ক নিজস্ব লক্ষণগুলি দেখা যাক। ঢ 

ল্যাক ক্যান__এটি কুকুরীর দুধ হতে উৎপন্ন হয়েছে। এর উৎপত্তির ইতিহাস ও 
বিশেষ লক্ষণগুলি আমার উষধের উৎপত্তি ও তাহার বিশেষ লক্ষণ নামক পুস্তকের 
গ্রথম খণ্ডে খুব ভালো করে লিখেছি। এখানেও কিছু কিছু জানাই। ল্যাক ক্যানের 
যাতনা, কেলি বাই ও পালসেটিলার যাতনার ন্যায় অস্থিরগতি ব্যথা, কয়েক ঘন্টা বা 
দিন অন্তর স্থানপরিবর্তন করে (58110 7391525 09723557115 15170 ঠি০৮ 5 
906 09৮10993003৩7, 017252760০0, 510৩ (০ 510৩ ০৮৩1 ভি টু 
17905 ০ 0955): সে অত্যন্ত বিস্ৃতিশীল ও অন্যমনক্ষ; জিনিসপত্র কিনে সেগুলি 
দোকানে ফেলে রেখে চলে যায় ঠিক যেমন ত্যাগনাস, যানা-ওরি, কটি ও নে্রাম 
মিউরের রোগীরা করে । বোভিষ্টা, গ্্যাফাইটিস, ল্যাকেসিস, ন্ট্রাম কার্ব ও সিপিয়ার 
মতো সে অত্যন্ত স্নায়বিক । আ্যাক্টিয়া, অরাম ও ল্যাকেসিসের রোগীর মতো কোন 
মুহূর্তে সে কেদে ফেলতে পারে । তার অনেক রকমের ভয় আছে-__কেলি কার্বের ₹ 
মতো একা থাকতে ভয়, আর্সের মতো মরবার ভয়, লিলিয়ামের মতো পাগল হবার 
ভয়। বোরাক্সের মতো নিচের দিকে পড়ে যাবার ভয়। বা দিকে শুলে দারুণ 
হৃৎম্পন্দন এবং ডানদিকে পাশ ফিরলে তার বৃদ্ধি, এই রকম আরও অনেক লক্ষণ 
আছে। 

টিউবারকিউলিনাম__এর সঙ্গে সিফিলিনামের পার্থক্য বলেছি। 


হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


সিফিলিনাম ৫৩ 


৯। চক্ষুর ভিতর শীতল বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে এরূপ অনুভব-_সিফিলিনামের 
এঁ লক্ষণটি আযাসিড ফ্লুওরিকেও আছে, তজ্জন্য তার বিশেষ লক্ষণগুলি জানানো 
আবশ্যক। 

আ্যাসিড ফ্লুওরিক__সিপিয়ার মতো ভালোবাসার লোকদের উপর ওদাসীন্য এর 
আছে। সর্বদাই মনে স্ফূর্তির ভাব । সে ক্ষুধার্ত থাকে, লীতল জাপান করতো ঢায?” ঢু 
গরম জল পান করলে উদরাময় হয়। মুগ্ধ (5০:০91.150) ফুলে যায় । গরমে, গরম 
পানীয়তে ও সকালে তার রোগবৃদ্ধি হয় এবং শীতলতায় ও ভ্রমণকালে কমে ॥ ঢু 

১০। শরীষ্মকালের পুরাতন হাঁপানি, বুকে ঘড় সিফিলিনামের এই 
রা 
না। 

আ্যান্টিম-টার্ট__অবসন্নতা, (অব 
লক্ষণ । ট্যাবেকামের মতো এর বিবর্ণ ও শীতল মুখমন্ডল শীতল ঘর্মে আপ্ুত 
1 
অনিচ্ছা। অবিরত বমন, কেবল ডান পাশে শুলে বমন হয় না। বমনের পর 
আকসা ও রর 
প্রিয় লক্ষণ। শীতল উন্মুক্ত বাতাসে সে আরাম পায়। 

সঙ্গে অন্যান্য অনেকগুলি ওষুধের এক্য ও পার্থক্য দেখানো 1 
'হল। ৮৯৮৯5 
রোগক্ষেত্র এবং পরে এর রোগিতত্ব বর্ণনা করে আমি এই প্রবন্ধের উপসংহারে 
আসতে চাই। 

সিফিলিনামের বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলির সঙ্গে অন্যান্য উষধাবলীর যে যে 
পার্থক্য আছে তা আমি পূর্বে সবিশেষ জানিয়েছি। তৎদ্ারা অন্যান্য সমলক্ষণযুক্ত 
ওষুধগুলির সঙ্গে এর পার্থক্য নিরূপণ করা সহজ হবে । আমি পূর্বেও অনেকবার 
বলেছি এবং এবারও পুনরায় সেই কথা বলছি যে, এই পার্থক্য নিরূপণ করাই 
হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারের চরম সার্থকতা । এই কাজটিতে সিদ্ধিলাভ হলেই বোঝা ট 
যাবে যে তার মেটিরিয়া মেডিকা পাঠ সার্থক হয়েছে। হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটির 
সঙ্গে অন্য অনেক ওষুধের মিল থাকে । এমন মিল যে একটি হতে অন্য ওষুধটির 
পৃথক করা অতি দুরূহ ব্যাপার ৷ অনেকে যখন এমনি অগ্নিপরীক্ষায় পড়েন তখন তার 
পার্থক্য নিরূপণ করতে না পেরে একটির পর অন্য ওষুধ দিয়ে চলেন। কিন্তু তা 
অতি হাস্যজনক ব্যাপার । রাম ও শ্যামের চেহারা দেখতে এক হলেও এবং তারা 
সম প্রকৃতির হলেও রামকে যদি শ্যাম বলে ডাকা যায় সে কখনও সাড়া দেবে না। 


৫৪ নোসোড্স 


তেমনি আর্সেনিক ও সিকেলি দেখতে প্রায় একরূপ । এত মিল দুজনার যে, কলেরায় 
কোলান্স অবস্থায় বা অন্যান্য রোগেরও শেষ অবস্থায় এদের পৃথক করে চেনা খুবই 
শক্ত । অথচ তখন এমন এক জীবন মরণের সন্ধিক্ষণ যে এ দুটির মধ্যে পার্থক্য 
নিরূপণ করে প্রকৃত নির্দেশক ওষুধটিকে প্রয়োগ করতে না পারলে রোগীর প্রাণের 
আর নরকের ওলা লা একৃততাবে নো 
মেডিকা পাঠ করা থাকে । আর্সেনিক ও সিকেলির যতই অচ্ছেদ্য মিল থাকুক না : 
কেন, তাদের মধ্যে যে একটি মর্মান্তিক পার্থক্য আছে তাতে ত কোন সন্দেহ নেই। রঃ 

আর্সেনিক তাপাভিলাবী এবং সিকেলি শৈত্যপ্িয়। এই পার্থক্যবিধায়ক লক্ষণটি 
তাদের অ্রেশে পৃথক করে দেয়। আর এই পার্থক্যের হিমগিরিটির পরিচয় পাওয়াই 
হলো সাধনায় সিদ্ধিলাভ। ওষুধের সঙ্গে ওষুধের পার্থক্য বিচার করতে না পারলে 
আমাদের সমস্তই বিফল এবং এ অবস্থায় ডাক্তাররূপে রোগী চিকিৎসা করতে যাওয়ার 
মতো বাতুলতা আর নেই। রর 

এবারে আমি সিফিলিনাম কোন্‌ কোন্‌ রোগে সাধারণত ব্যবহৃত হয় তাই বলব । 1; 
এখানে একটু বক্তার দরকার আছে। সবাই বলবেন যে, রোগ জানবার আসাদের 
দরকার কি? কার্যক্ষেত্রে আমিও তাই মনে করি। রোগ জানবার আমাদের দরকার ঢ 
চে জো কা কাল আসন ভন 
নয়, রোগীর চিকিৎসা কর (7০৪ (13০ 7১9110771 9230 7701 (19০ 015০59০) 
এটিই আমাদের গায়ত্রী। তা হোক কিন্তু রোগ জানা থাকলে আমাদের সুবিধা বৈ 
অনুবিধা হে লা জামাদের কিস করে করে লিনিবযালি এমন বতবণলি রোগে 
এমন কতকগুলি ওষুধ নিত্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে যে এ সব ক্ষেত্রে ভালো করে 
রোগনির্ণয় করতে পারলে অতি শীঘ্র ওষুধ নির্বাচন শেষ হয়। অবশ্য শুধু রোগটি ; 
জানলেই যে ওষুধ নির্বাচন হবে তা নয়, রোগটিকে জানলে আমাদের ওষুধগুলির 
মধ্যে কয়েকটি মাত্র নির্বাচিত হয়ে তার সংখ্যা সীমাবদ্ধ হবে। এক্ষণে এ নির্দিষ্ট 
ওষুধগুলির মধ্যে পার্থক্য বিচার করে প্রকৃত ওষুধটি নিরূপণ করে প্রয়োগ করতে ট 
পারলে অতি সত্বর রোগীকে আরোগ্যে করতে পারা যায়। এ পার্থক্য নিরূপণ করতে 
হলে রোগটির কয়েকটি লক্ষণ নিতে হবে এবং সেই লক্ষণগুলি বোন ওুধে আছে 
তা বিচার করতে দেখতে হবে । উদাহরণ দিয়ে দেখা যাক। মনে কর একটি 
স্ত্রীলোকের চিকিৎসা করতে গেছ। রোগী পরীক্ষা করে দেখলে, তার হয়েছে প্রদর 
(1০০০০71১০৩৪) । যখনই জানলে যে তার প্রদর হয়েছে তখনই অন্তত পঞ্চাশটি 
ওষুধ তোমার মনের মধ্যে উদয় হবে। এখন তাদের পার্থক্য বিচার কর । নানারূপ 
লক্ষণ জিজ্ঞাসা করে জানলে যে এঁ রোগিণীর প্রচুর পাতলা জলের মতো 
হাজাজনক ভ্রাব হতে থাকে । 


সিফিলিনাম ৫৫ 

(তোমার মনে উক্ত পঞ্চাশটি ওষুধের মধ্যে দুটি রইল-_ 

১। আযালুমিনা, 

২। সিফিলিনাম। 

এক্ষণে পুনরায় তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলে যে, রোগের দিবাভাগে বৃদ্ধি। 
সুতরাং তাকে ত্যালুমিনা দিতে হবে যেহেতু আ্যালুমিনা ও সিফিলিনামের মধ্যে | 
পার্থক্য এই যেঃ ত্যালুমিনা দিনে স্রাব বৃদ্ধি এবং সিফিলিনাম রাত্রে বৃদ্ধি । টি 

অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি এ ক্ষেত্রে জানিয়ে রাখি যে, একটি দুরূহ প্রকৃতির প্রদর 
রোদিী় টিকিৎলার-ভার:পে়ে আমার জীবন দুরবিবহ হারে ড়েছিল। বেছেছু চা 
আমার বিদ্যায় যতদূর সম্ভব রেপার্টরি ও মেটিরিয়া মেডিকা মিলিয়ে প্রায় পূর্ণ ছয় মাস « 
কাল তার চিকিৎসা করে অন্তত দশটি ওষুধ বিভিন্ন শক্তিতে প্রয়োগ করেও রোগের 
কিছুই উপশম করতে পারিনি । বাধ্য হয়ে তাকে ছেড়ে দিই । পরে তিনি অন্য একজন 
বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ দ্বারা চিকিৎসিত হতে থাকেন । ওভা টেষ্টা তাকে চালাচ্ছিলেন & 
টি লতা) জাগাতে ডিনার হা সকার উপল রুরাডলো যম 
সেখানে তার এ অসুখ খুব বৃদ্ধি পাওয়ায় পুনরায় আমার কাছে তার সমুদয় লক্ষণপূর্ণ $ 
একটি বর্ণনা পাঠিয়ে ওষুধ জানতে চান। পত্রের দ্বারা আমি সুদূরস্থিত পুরাতন $ 
রোগীদের চিকিৎসা করি তা তিনি জানতেন । যা হোক, রোগিতত্ুটি বিশেষ আলোচনা “৮ 
পনর ই নাছিল জরে হার খুলে 
স্রাব ভালো থাকে । এ লক্ষণটি আ্যালুমিনাতে আছে এবং অপর ওষুধে নেই। 

সুতরাং এবারে তীকে প্রেসক্রিপসন পাঠাই আ্যালুমিনা ১০০০ এক দাগ মাত্র । 
পনেরোদিন পরে সংবাদ আসে- প্রায় অর্ধেক উপশম বটে, তবে, আর ফল দেখা 
যাচ্ছে না। আমার দ্বিতীয় প্রেসক্রিপশন হল ্যালুমিনা দশ হাজার । আযালুমিনা দুই 
দাগেই তিনি আরোগ্য হন। রোগটিকে চিনে ওষুধের সঙ্গে ওষুধের পার্থক্যবিধান 
করে প্রকৃত ওষুধটি প্রয়েগ করাই যে প্রকৃত আরোগ্যকর চিকিৎসা এবং ফলও যে 
তার নিশ্চিত এটি বুঝবার জন্যেই আমি এত কথা ন্বিখলুম | যা হোক, এবারে কোন্‌ 
কোন্‌ রোগে সাধারণত সিফিলিনাম ব্যবহৃত হয় তাই বলি। 
লাপা্ষেত 

স্মৃতিশক্তিহীনতা__রোগীর স্ৃতি কমে যায়। বইয়ের নাম, লোকের নাম বা 
স্থানের নাম রোগীর মনে থাকে না। অক্ষ কষা বিশেষত পাটিগণিতের 
(97002790691) অক্ক কষা বড়ই কষ্টকর । নিদ্রাভঙ্গের পর মানসিক অবসন্নতা 
এত বেশি হয় যে, তার মরণই মঙ্গল মনে হয় । রোগের পূর্বের কথাগুলি তার মনে 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিও: 
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থাকে। সে ভাবে যে হয় তার পক্ষাঘাত হবে, নয় সে পাগল হয়ে যাবে। 
নৈরাশ্য ও আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশায় তার মনটা পূর্ণ থাকে । রি 
মাথাব্যথা স্ায়ুশূল ধরণের মাথাব্যথা, রাত্রে নিদ্াহীনতা ও প্রলাপ হয়। 
(বিকালে চারটে থেকে আরল্ হয়ে দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত বৃদ্ধি এবং প্রভাতের 
আলো দেখা দিয়ে উপশম হয়। মাথার চুলগুলি পড়ে যায়, মাথার হাড়ে বন্ত্ণা। মনে টু 
হয় মাথার খুলিটি উঠে যাচ্ছে। ডি 
কর্ণিয়ার ক্ষত-__কর্নিয়ার ক্ষত খুব পুরাতন আকার ধারণ করে। দারুণ ঢ 
আলোকাতকক। শুর অপ্পাত হয চোখের পাতা দুটি কুলে অঠে বার দারুণ 
যন্ত্রণা বৃদ্ধি। চোখের ওপরে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে মনে হয়। ডিপ্লোপিয়ারোগ 
অর্থাৎ্থ একটি জিনিসের নিচে পুনরায় তার মূর্তিটি দেখা যায়। 
চক্ষপ্রদাহ-_চোখ ওঠা-_খুব তরুণ রকমের। চোখের পাতা দুটি ফোলে এবং 
নিদ্রার সময় জুড়ে যায়। রাত্রে অত্যন্ত কষ্ট হয়__রাত্রি দুটো হতে পাচটা পর্যন্ত বৃদ্ধি । 13 
প্রচুর পুঁজপ্রাব__শীতল জলে ধুলে উপশম । ট 
নাসিকায় পুতিগন্ধ__নাসারন্দ্রে পচা ঘা । নাকের হাড়ের পচনশীল ক্ষত। 
চক্ষুপুট পতন-_চোখের পাতা দুটি এমন পড়ে যায় যে রোগীকে দেখলেই মনে 
হয় সে ঘুমোচ্ছে (ঠিক কষ্টিকাম ও গ্র্যাফাইটিসের রোগীর মতো)। 
দত্তরোগ-_মাটীর দিকে দীতগুলি ক্ষয়ে যায় (০৩11) 0০০9১ 91 120070) | ( 
ধারগুলি ছোট হয়ে যায় (5০:41:50 9130 অপু 
যায়। 
জিহ্বায় ক্ষত-_জিহ্বাটি ময়লা আচ্ছাদিত__দীতের দাগ লাগে, না 


ফাটা বর্তমান থাকে । ক্ষতগুলি খুব জালা করে । মুখে প্রচুর লালা গড়াতে থাকে-__ 
নিদ্রার সময় খুব বেশি গড়ায়। 

কোস্ঠবন্ধতা-_দারুণ কোষ্ব্ধতা। বহুদিনের প্লগাতন কোষ্ঠবন্ধ রোগ । সরলা 
বাখুহাহারে ক্ষত থাকে। ভুস বা পিচকারি দিলে অব্য বসার রোগীর প্রাণ বায় যায় টু 
হয়। 

গুহ্যদ্বারের ক্ষত-_গুহ্যদ্বার ও সরলান্ত্রে থুজার রোগীর মতো ঘা, ক্ষত ও ফাটা 
ফাটা ভাব হয়। সরলান্ত্রের বহির্গমন হয় । এসব ক্ষেত্রে রোগীর যদি উপদংশ হবার 
ইতিহাস পাওয়া যায় তাহলে সিফিলিনাম বিশেষ কার্যকরী । 

বাত-_কীধের বাত (এখানে আবার“বলে দিই, স্যাঙ্গুইনেরিয়ায় ডান কীধ ও 
ফেরাম ওষুধে বা কাধ আক্রান্ত হয়), সর্বদা হাত ধোয়া । 


সিফিলিনাম ৫৭ 
কটিবাত-_কটিবাত ও গৃধসীরোগে (5০1901০9) সিফিলিনাম বড়ই ফলপ্রদ। 
প্রদর__প্রদররোগে সিফিলিনাম আজকাল ঠিক পেটেন্ট ওষুধের মতোই ব্যবহৃত 
হচ্ছে'। অবশ্য তা এ রোগে খুব কার্যকরী হলেও এ ভাবে চক্ষু বুজে কোন লক্ষণ না 
দেখে এটি ব্যবহার করা আমাদের রীতি বিরুদ্ধ । এর প্রদরে রোগিণীর স্রাব প্রচুর 
পাতলা জলের মতো হাজাজনক এটি মনে রাখলেই হবে । পা দিয়ে গড়িয়ে পড়ে নর 
এত বেশি স্রাব হয়। ডিস্বাশয়ে তীক্ষু ছুরিকাটা ব্যথা থাকে । লেবিয়ার ক্ষত রোগের 
এটি একটি ফলদায়ক ওষুধ । ু 

গা গীমকালের পরা হাপানিলোগ। বকে লোভ য় হর) 
স্বরলোপ, কাশি শক্ত ও শুক হতে থাকে। রাত্রে বাড়ে । ল্যাকেসিসের রোগীর মতো 
শ্বাসনালী ছুঁতে দেয় না। নু 

উদ্ভেদ-_সর্বাঙ্গে দারুণ উত্ভেদ, তাত্রবর্ণের দাগ, শীতলতায় সেগুলি নীলবর্ণ হয়ে ট 
যায় । উত্ভেদগুলির বর্ণ লালচেবাদামী, তাতে দুর্গন্ধ থাকে। 

শীর্ণতা__-ছেলেদের শীর্ণতা ও রিকেটসরোগে সিফিলিনাম খুব কাজ দেয়। ট 
বিশেষত এ সব ক্ষেত্রে যদি পিতামাতার উপদংশ হবার কথা থাকে তাহলে এই 
সিফিলিনামের উচ্চতম শক্তি ছাড়া (১ম হতে সি এম) তার সেই ধাতুদোষযুক্ত /; 
শীর্ণতারোগ ভালো করবার কোনও উপায় নেই। তি 


রিকেটসরোগী-_রোগী মাধব পালের দু বছরের ছেলে । কিন্তু দেখলে মনে (: 
হতে যেন ররস তার নীচ মাল হাত.নলি-নলি,পা সরু, লেট গজন্ার,গাল নুর 
ক 
হামাগুড়ি দিতে পারে না এবং দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে বলে আমাকে দেখাতে 
জোলে। থম পরীক্ষা করে লেখলুম ভার মাখার হাড় এ পথ বেশ: হানি দীত 
ওঠেনি, পেট গামলার মতো । দীড়াতে গেলে কীপে, চলতে ফিরতে দেরি হচ্ছে 
বা রা 
দিয়ে চিকিৎসা করি। ফলত তখন সাদাসিধে ভাবে তাকে চিকিৎসা করেছিলাম, £ 
বিশেষ কিছু সন্দেহ করিনি । 

এক মাসের পরেও শিশুটির বিশেষ উন্নতি না হওয়ায় এবং শীর্ণতা তার আরও 
বেশি দেখে এবারে খুব চিন্তিত হয়ে তার সবিশেষ ইতিহাস নিতে বসলুম ৷ একটু 
পরেই শুনলুম পিতার যৌবনদীণু লাম্পট্যের ইতিহাস এবং আনুষঙ্গিক উপদংশ 
ব্যাধির কাহিনী । মুখ আনিয়ে অর্থাৎ পারদঘটিত ওষুধ খেয়ে তিনি ভালো হন এবং 
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তার দু বছর পরেই এই শিশুর জন্ম । সিফিলিনাম দেব মতলব হলো । আরও নিশ্চিত 
হবার জন্য তাকে দু একটা প্রশ্ন জানলুম যে, 

১। শিশুর মুখে এত লালাত্রাব হয় যে, সে যে পাশে শোয় সে পাশের 
বালিশটাও ভিজে যায়। 

২। নাকে তার খুব দুর্গন্ধ । 

৩ সর্বাঙ্গে তাত্রবর্ণের উভ্ভেদ। 

৪ । মুখেতে ঘাও ক্ষত। 

সুতরাং নিঃসন্দেহে দিলুম সিফিলাম ২০০ প্রতি সপ্তাহে একটি গ্লোবিউল। তিন 
দাগ খাওয়াবার পর বন্ধ করি, কারণ ফল দেখা দিয়েছিল। পরে সিফিলিনাম ১এম 
এক দাগ দিয়ে এক মাস বন্ধ রাখি; তৎপরে ১০এম এক দাগ দেওয়ায় ছয় মাসের 
মধ্যে তার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়। প্রতি দাগে একটি গ্রোবিউল দিয়েছিলাম । 


মেডোরিনাম 


পূর্বের সব প্রবন্ধে আমি সোরিনাম ও সিফিলিনামের বিষয় বর্ণনা করেছি। 
এবারে মেডোরিনামের বিষয় বলতে আরম করলুম। হ্যানিম্যান আমাদের বলে 
গেছেন যে, মানুষের দেহ আছে বলেই তাকে নানা রোগে ভুগতে হয়। অগ্নির সঙ্গে 


বায়ুর যেমন সম্বন্ধ, দেহের সঙ্গে রোগেরও তেমনি সম্বন্ধ-_তারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে ৫ 


জড়িত। কিন্তু কারুর রোগ হওয়াটাও যেমন স্বাভাবিক, রোগ হতে আরাম পাওয়াটাও 
তেমনি স্বাভাবিক । যদিও অনেকক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। রোগ হলে 
অনেকক্ষেত্রে তা ভালো হয় না-_নানা ওষুধপত্তর দেওয়া হয় কিন্তু তাতেও কাজ হয় 
না। যদিও বা কাজ হয় কিন্তু শীঘ্বই কাজটুকু শেষ হয়। এভাবে যদিও রোগটি 
তরুণরূপে প্রথমে প্রকাশ পায় কিন্তু ট্যাক্সির মিটার ওঠার মতো ক্রমে ক্রমে ডিগ্রির 
পর ডিথ্রি তার প্রাবল্য প্রকাশ পেতে থাকে এবং ক্রমে তা জটিল ও পুরাতন 
ব্যাধিরূপে পরিগণিত হয় । কেন তা হয়, কেন এই অস্বাভাবিকতা? এই কেনর উত্তর 


দিতে গিয়ে সেই সাধক শ্রেষ্ঠ হ্যানিম্যান নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের মতো এই ' 


অপরূপ বিজ্ঞান আবিষ্কার করলেন । এই বিজ্ঞানের নাম হোমিওপ্যাথি এবং অর্গ্যানন 
এই শান্ত্রের গীতা । এই অর্গ্যাননের মধ্যে তিনি গীতার শ্রীভগবানের মতো নিজেকে 
প্রকাশ করেছেন। সংক্ষেপে তাতে তিনি বলেছেন যে, যাবতীয় রোগ তরুণ অবস্থার 
পরই আরোগ্য না হয়ে পুরাতন আকার প্রাপ্ত হয় । সেজন্য দায়ী মানবদেহের মধ্যে 
অবস্থিত তিনটি দোষ $ (১) সোরা (২) সিফিলিস (৩) সাইকোসিস । যেখানে এই 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


মেভোরিনাম ৫৯ 


দোষ থাকে না সেখানে রোগও পুরাতন হতে পারে না। এই ধাতুদোষ চিকিৎসার যে 
বিধিব্যবস্থা তিনি অর্গ্যাননে দিয়ে গেছেন তা শুধু অত্যাশ্চর্য নয়, অলৌকিকও ৷ 
হোমিওপ্যাথি আবিষ্কারের পূর্বে কোনও প্যাথিরই সাধ্য ছিল না মানবের ধাতুদোষ নষ্ট 
করা এবং তন্নিবন্ধন তার জটিল ও প্রাচীন পীড়ার সুচিকিৎসা করা । 

যাই হোক, সমুদ্রমস্থনে যেমন সুধা উঠেছিল তেমনি এই তিনটি মহাবিষ 1 
আবিষ্কারের পর তাদের মধ্য হতেই পাওয়া গেল তিনটি মহাসুধা । তাদের প্রথমটি 
পাওয়া গেলো সোরাবিষ উদ্ভুত খোসপাচড়ার পুঁজ হতে, তার নাম সোরিনাম। 
দ্বিতীয়টির আবিষ্কার হলো সিফিলিসদুষ্ ব্যক্তির বিষ হতে, তার নাম সিফিলিনাম এবং &ঁ 
তৃতীয়টির উৎপত্তি হলো গণোরিয়ার পূজ হতে (1) £০:7০771০৩৪| ৬:০৪), 
তার নাম মেডোরিনাম। প্রথম দুটির বর্ণনা আমি আগে শেষ করেছি, এখন [ 
মেডোরিনামের বর্ণনা আরন্ত করলুম ৷ ফলত হোমিওপ্যাথি ভৈষজ্যরাজ্যে নোসোড্স্‌ 
অর্থাৎ রোগজ উঁষধাবলীর স্থান অতি উচ্চে__তাদের ব্যবহারক্ষেত্রও যেমন বিস্তৃত, 
ক্ষমতাও তেমনি ভীষণ । আবার রোগজ উধধাবলীর মধ্যে ধাতুদোষ হতে উৎপন্ন এই ঢ 
তিনটি ওষুধের স্থান সবার উপরে । তাই সোরিনাম ও সিফিলিনামের বর্ণনাও আমি 
যেমন অতি বিস্তৃতভাবে করেছি মেডোরিনামের বর্ণনাও তেমনি বেশি করে করাতে 
চাই। অনেক হোমিওপ্যাথ এই সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধগুলির সন্ধান রাখেন না বা বিষজাত 
ওষুধ বলে এগুলিকে ঘৃণাভরে ত্যাগ করেন। কিন্তু এই ওষুধগুলিকে ঠিকমতো চিনে ঁ 
যদি কখনও প্রয়োগ করার সুবিধা পান ও প্রয়োগ করেন, তাতে ফল দেখে যে অবাক 
হয়ে যাবেন তা আমি শপথ করে বলছি। 
বিত্শষ লম্ষী 

১। দারুণ ন্নায়বিকতা ও অত্যন্ত অবসন্নতা। 

২। সর্বাঙ্গে কম্পন অনুভূতি । 

৩। কোলান্স অবস্থা তবু পাখার বাতাস চাওয়া । 

৪ । স্মরণশক্তির-হাস__নিজের নামটিও বিস্বরণ। 

৫. শুদ্ধভাবে বানান করতে না পারা। , 

৬। না কেঁদে রোগীর ভ্ত্রী) কথা বলতে না পারা । 

৭। সর্বদা অতি ব্যস্ত থাকা। 

৮। রোগের বিষয় চিন্তা করায় রোগ বৃদ্ধি । 

৯। দারুণ ক্ষুধাতৃষ্তা। 

১০। পেছন দিকে হেলে বসলে তবে বাহ্যে করতে পারা । 


৬০. নোসোভ্স 


১১। পা ও হাতের সর্বদা অস্থির অবস্থা ও নাড়া । 

১২। সমুদ্রতীরে থাকায় উপশম । 

১৩। পুরাতন বাতের ধাতু । 

১৪ । গনোরিয়া লুপ্ত করা হেতু রোগ। 

১৫। অসহ্য যন্ত্রণা । 

১৬। বর্ধনহীন রুগ্ন শিশু । 

১৭। আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ। 

১৮ । খতুকালে মুখমন্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া । 

১৯। পদতল ক্ষতভাবযুক্ত। 

২০ সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বৃদ্ধি। 

মেডোরিনামের বিশেষ লক্ষণ বলতে গেলে উল্লিখিত কুডিটি প্রধান লক্ষণ বলা চি 
চলে । এ লক্ষণগুলি থাকলে নির্বিচারে মেডোরিনাম ব্যবহার করা চলে । কিন্তু এর ॥ঃ 
১৮৮৯৯ পু 
বিশেষভাবে মনের মধ্যে মুদ্রিত করে দেবার জন্য আমি পুনরায় সেই কয়টি বলে 
দিচ্ছি। পুনরণস্তি হলেও অত্যাবশ্যকতা বোধে নিম্নে আমি তা আবার জানাচ্ছি ৪ 

১। দারুণ ন্নায়বিকতা, অবসন্তা, কম্পন ও অনুভূতি । 

২ স্মৃতিশক্তির চরম দৌর্বল্য ও হাস । 

৩। সর্বদা অতি ব্যস্ত। 

৪ । অতি পিপাসা । 

৫ । দিবাভাগে বৃদ্ধি। 

এই পাচটি মেডোরিনামের অতি প্রধান প্রদর্শক লক্ষণ । গনোরিয়া-দোষ ভিতরে 
থাক বা না থাক এবং গনোরিয়া নুণড করা না হলেও মেভোরিনাম ব্যবহারের কোনও 1 
বাধা নেই। লক্ষণ নিয়ে আমাদের কাজ, সুতরাং কল্পনার স্থান এতে নেই। 


বিস্তৃত বিবনলী 

মন-__স্মৃতিশক্তির ভীষণ দুর্বলতা । কথা কইতে কইতে কথার খেই হারিয়ে ₹. 
ফেলে-_কি বিষয়ে কথা বলছিল তা মনে পড়ে না। শুদ্ধভাবে বানান করতে পারে 
না__চিরপরিচিত নামটিও কেমন করে বানান করা হবে তা ভাবে । লোকের নাম মনে 
থাকে না__বিশেষ পরিচিত, বন্ধুবান্ধবের নামও ভুলে যায় । নিজের নামই অনেক 
সময় ভূলে যায়। না কেঁদে কথা কইতে পারে না। আরোগ্য বিষয়ে নৈরাশ্য জন্যে। 
কখনও ভাবে সে পাগল হয়ে যাবে । সর্বদা অতি ব্যস্ত থাকে । মনে করে সময় খুবই 


পিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


2 লা নিট লিটন লিলি 


মেডোরিনাম ৬১ 
ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। বিষন্নতাসহ আত্মহত্যার চিন্তা । খুবই স্নায়বিক ও অস্থির । 
সামান্যতেই রেগে ওঠে । অন্ধকারে খুব ভয় । এখন বিমর্ষ, পরক্ষণেই আনন্দ। 
মনে করে তার পিছনে লোক আছে, চুপি চুপি কথা বলছে। অতি সামান্য শব্দেও 
চমকে ওঠে, খুব তাড়াতাড়ি সে সব কাজ করতে চায় । এত তাড়াতাড়ি করে সে 
ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়ে। মানসিক লক্ষণ রাত্রে ভীষণ বৃদ্ধি। লক্ষণগুলি বর্ণনা ট 
করবার সময় খুব কষ্ট হয় ও অন্যমনস্ক হয়ে যায়, বারে বারে তাকে জিজ্ঞাসা করতে 
হয়। দিনে ক্রোধ, রাত্রে হাসি। রি 

মততিক- মতিদেশে জালারকত বণ, মাথার তালুর দিকে তা বুধ মাথাটি সু“ 
ভারযুক্ত, পেছন দিকে টান টান মনে হয়। হেট হবার সময় শিরোঘুর্ণন, শুলে তা 
কমে কিন্তু সঞ্চালনে বাড়ে-_পড়ে যাবার মতো মনে হয়। মাথার বিচরণশীল 1 
স্বায়শূল। শীতল ও ভিজে আবহাওয়ায় তা বাড়ে । আলোকে, কাশলে তা বাড়ে। 7 
কপালের আড়াআড়ি স্থানে মনে হয় ফিতা বাধা আছে। মাথার কেশযুক্ত ত্বকে দদ্রুর !ঃ 
ন্যায় উদ্ভেদ হয়, প্রচুর মরামাস জন্মে । চুল শুষ্ক ও ভঙ্গুর থাকে। ঢ 

চক্ষু_ চক্ষুতারকা ব্যথাযুক্ত । যে জিনিসটি দেখা যায় তাই ক্ষুদ্র বা দ্বিগুণ দেখায় । 
মিথ্যা কল্পিত বন্তুগুলি দেখে । অস্পষ্ট দৃষ্টি । চোখ দুটি আকৃষ্ট মনে হয় । পেশিগুলি “; 
টান টান ভাবযুক্ত,চোখ দুটি ঘুরাতে গেলে কষ্ট হয় । মনে হয় চোখে বালি আছে বা 
কাঠি পড়েছে। কনীনিকার ক্ষত। চক্ষের সাদা অংশের প্রদাহ চক্ষের পাতাগুলি (৪ 
ফোলে। সকালে চক্ষের পাতাগুলি জুড়ে যায়। চক্ষের পাতার শেষ প্রান্তভাগ 
লালবর্ণের ও হাজাজনক ক্ষতযুক্ত এবং প্রদাহযুক্ত থাকে । চক্ষের পাতা খসে যায়। 1 
সা নে 


বধিরতা ডোঃ কেন্ট)। কানে নানারকম স্বর শুনতে পায়। কখনও মনে করে যেন 
লোকে কথা বলছে। শ্রবণশক্তি প্রথম প্রথম খুব তীক্ষ থাকে কিন্তু পরে কমে যায়। ; 
কানে পোকা হাটার মতো অনুভূতি । কানে চুলকানি । কানে ছুঁচফোটার মতো যন্ত্রণা । 1 
ডান কানে ব্যথা। ্ 
নাসিকা-_নাসিকায় দারুণ চুলকানি । নাকের ডগাটি শীতল নাকের ভিতর 
চুলকানি ও পোকা হাটার মতো বোধ । শ্রাণলোপবিশিষ্ট নাসিকার প্রতিশ্যায় 
(০950139) । নাকের পেছন বুজে যায়। শ্রেম্মা হলদে বা সাদা রংয়ের । নাক হতে 
রক্তস্রাব । নাসিকার সর্দি পুরাতন ও জটিল অবস্থায় যায়। 
মুখগহ্বর-_চিবানোর সময় দাতগুলি সদাই অনুভূতিবিশিষ্ট হয় । মুখ ক্ষতপূর্ণ। 
মুখের মধ্যে ও গলায় দড়ির ন্যায় শ্রেম্মা। মুখ খুব শুষ্ক থাকে । গলার 
(312557০9)) প্রতিশ্যায় । নাকের পশ্চাৎ রুদ্ধ হতে সর্বদা ঘন সাদা শ্রেম্মা টানতে 
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থাকে । জিহ্বা পুরু ও অপরিষ্কার ৷ মূলদেশ সাদা লেপাবৃত । জিহ্বায় ক্ষত। জিহ্বা 
পুরু ও পীতাভ (9:০৮) । ঠোটের ভিতর দিকে ক্ষত। গালের ভিতর দিকে ক্ষত। 
গলা ক্ষতযুক্ত ও স্কীত__গিলতে পারে না। 

মুখমন্ডল__মুখমন্ডল রুগ্ ও মোমবর্ণ। চর্ম চক্চক্‌ করে। জড়ুলের ন্যায় 
(9191017০9 ০£ 70191) ০০1০) দাগে পূর্ণ থাকে। মুখ মন্ডলের টা 
কটিবদ্ধাকার দাদ । চোয়ালের নিচের গ্রন্থিগুলির স্ফীতি । মুখের চারদিকে জুরঠুটো । 
খতুকালে মুখমন্ডলের উপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া ওঠে। চি 

পাকস্থলী__তাত্র আহ্বাদ ও সালফিউরেটেড হাইড্রোজেনের (50113170910 7 
17507০৫০) গন্বযুক্ত উদগার। রাক্ষুসে ক্ষুধা__কিছু খাবার পরই তক্ষুণি আবার: 
ক্ষুধা। দারুণ পিপাসা-_এমন কি সে ত্র) যেন জল পান করছে এমন স্বপ্ন দেখে। 
পূর্বে যে উত্তেজক পানীয় সে ঘৃণা করত, এখন তাই খেতে খুব ইচ্ছা করে। লবণ, 
মিষ্টি, বরফ, কমলালেবু, কাচা ফল, তামাক ও তিক্তান্বাদ মদ্য খেতে চায় । পান ও 
আহারের পর বিবমিষা আছে। শ্ব্েম্মা ও পিত্ত বমি করে। বমি হওয়া পদার্থ তিক্ত। 
অনেক সময় বমনেচ্ছা ছাড়াও বমি হতে থাকে। উত্তপ্ত পানীয় চায় (ডাঃ বোরিক)। |: 
গর্ভাবস্থায় দুর্দম্য বমন। পাকস্থলীতে চিবোতে থাকার মতো যাতনা, পানাহারে কমে * 
সের পাক বেন কউ সখ লিয়ে জানে ইট টানা বারে 
পাকস্থলী ঢুকে যায় ও তথায় দারুণ উৎকষ্ঠার অনুভূতি থাকে । ত 

উদর-_যকৃতে ও প্লীহায় দারুণ যাতনা । উপুড় হয়ে শুলে কিছু আরামে 
থাকতে পারে । পেটে জল জমে । উদরে কম্পন অনুভূতি । কুঁচকির গ্রন্থিগুলির 
স্ফীতি ও যাতনা । রেতঃরজ্জুতে যন্ত্রণা । 

মল--পেছন দিকে খুব বেশি হেলে তবে বাহ্যে করতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধতা। 
সরলান্ত্র অকর্মণ্য। মল গোলাকার ডেলার মতো এবং কঠিন পিণ্ডের মতো । মলদ্বারে 
ঘামের মতো রসক্ষরণ হতে থাকে, মাছধোয়৷ জলের মতো আশটে গন্ধ বের হয় । 
সরলান্ত্ে তীক্ষ ছুটফোটা ব্যথা । 

মূত্র পস্রাবকালে যন্তণাদায়ক কৌথ। ঘোরবর্ণের তীব্র গদদবিশি্ স্বল্প মৃত, ট 
সাধারণত বাতজনিত খঞ্জতা ও আড়ষ্টতা হতে কষ্টভোগকারী রোগীদের এ প্রকার 
সত সুহীর মুখশাযী গর বা রি প্রদাহ জন মরে রর রে থাকে 
মূত্রপিণ্ডে পাথরি হয় ও তজ্জন্য শূলবেদনা । প্রচুর বিবর্ণ মূত্র রাত্রে খুব বেশি ঘনঘন 
মৃত্রত্যাগ করতে হয়। শয্যামৃত্র । প্রতি রাত্রে শয্যায় প্রচুর উগ্র গন্ধযুক্ত প্রস্রাব করে। 
বহুমূত্র। মূত্রপিন্ডের অকর্মণ্যতাহেতু মৃত্র ক্ষীণধারে বহির্গত হয়। প্রচুর প্রস্রাব হলে 
বৃকদেশের দারুণ পৃষ্ঠব্যথা দূর হয় [5০৮৩০ 79935) 0১৪০1550130) 1) 76791 
76৪1০ ৯৮ 79:০5৩  91050107--02-2019,7]1 বৃক্ষের 
শূলবেদনারোগে (০০৪1 ০০11০) রোগী বরফ খেতে চায়। 


মেভোরিনাম ৬্ত 


পুধলিঙ্গ__ ধ্বজভঙ্গ । রাত্রে শু্রক্ষরণ। যাদের প্রমেহ হওয়ার ইতিহাস থাকে 
সেসব রোগীদের বাতের লক্ষণ ও স্বাস্থ্যহানি হতে থাকার সঙ্গে বহুদিনের স্থায়ী 
মেহস্রাব। প্রমেহজনিত বাত। অন্ডের কাঠিন্য। শুক্রবাহী নালীর প্রদাহ ও যাতনা । 
গ্রীট (1০৩০; সমস্ত মৃত্রনালী (৩:৩০3০০) ক্ষতযুক্ত। পরস্টেটগ্স্থির যন্ত্রণাদায়ক স্ফীতি 
তৎসহ মুহুরমহ ওপ্রাবেচ্ছাসহ দারুণ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্রত্যাগ ৷ 

স্ত্ীলিঙ্গ__ঝতু দারুণ দুর্গন্ধযুক্ত ও প্রচুর পরিমাণে, অতি কৃষ্তবর্ণ ও চাপ চাপ। 
খতুর রক্তের দাগ সহজে ধোয়া যায় না । ঝতুকালে পুনঃপুনঃ প্রপ্রাব ত্যাগ করে । এ 
সময় মুখমন্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোড়া প্রকাশ পায় । ডিম্বকোষ প্রদেশে যন্ত্রণা । বন্ধ্যতৃ। 
খতুত্রাব যাতনাপূর্ণ। ডিম্বকোষ বর্ধিত । যোনির ভীষণ চুলকানি । খতুকালে জরায়ুতে 
এবং পাছাতে জ্বালা । প্রদরস্রাব__পাতলা হাজাজনক, ক্ষতকারক ও আশটে গন্ধযুক্ত। 
যোনিদেশে প্রমেহ ধাতুপযোগী আঁচিল । ডি্বকোষের যাতনা-__বাদিকে বেশি। এক 
ডিম্বাশয় হতে অপর ডিম্বাশয়ে এ যাতনা যায়। স্তন দুটি বরফশীতল, ক্ষতভাবযুক্ত ও 
স্পর্শাসহিষ্ণু। লেবিয়া ও যোনিপ্রদেশে দারুণ চুলকানি__এ বিষয়ে চিন্তা করলে তা 
বাড়ে। স্তন দুটি, বিশেষত স্তনের .বৌটা দুটি বরফের মতো ঠাণ্ডা, বাকী শরীর গরম 
এবং খতুকালেই তা জানা যায় । 

শ্বাসযন্ত্র--শ্বাসকষ্ট। প্রজ্রাবত্যাগ যন্ত্রণাদায়ক কিন্তু শ্বাস নেওয়া সহজ । 
স্বরযন্ত্রে 1415) ক্ষতভাব, যেন ঘা হয়েছে। রাত্রিকালীন অবিরত শুফ কাশি। 
উপুড় হয়ে শুলে কাশি কমে । কণ্ঠনালীর শুফতা, ঘুমিয়ে গেলে আক্ষেপ ও কাশি 
হয়। প্রচুর দুর্গন্ধ গয়েরবিশিষ্ট অত্যন্ত দুরারোগ্য প্রতিশ্যায়। গয়ের হলদে, সাদা, 
কখনও সবজে, তিক্ত ও অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত। গয়ের তোলা কষ্টদায়ক । কাশি উপুড় 
হলে কমে কিন্তু গরম ঘরে ও রাত্রে বাড়ে । প্রমেহদোষযুক্ত পিতামাতা হতে উত্তুত 
শিশুদের হাপানি। এ রোগীদের মুখমন্ডল দেখতে রুগ্ন ও পাতুবর্ণ। তারা অবনত 
মাথাষ হাটে যেন ক্ষয়রোগ হবার উপক্রম । শু কাশি হয়, এদিকে বুকে ঘড়ঘড় 
শব্দ। বুকে খুব জ্বালা ও খুব উত্তাপ থাকে । কাশবার সময় বুকে যাতনা, যেন ছুঁচ 
ফুটছে। হৎস্পন্দন। হৃৎপিণ্ড পত্পত্‌ শব্দ হয়। হৃৎপিন্ডের জ্বালা বাম বাহু পর্যন্ত 
বিস্তৃত হতে থাকে । 

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ_ পৃষ্ঠে ব্যথা তৎসহ জ্বালাজনক উত্তাপ । পা দুটি খুব ভারী মনে 
করেন এবং সারারাত পা ব্যথা করে। সর্বদা পা দুটি নাড়তে হয়, না নেড়ে 
থাকতে পারে না। হাত ও পায়ের জ্বালা । পায়ের তলায় ক্ষতভাব । সর্বদা অস্থির-_. 
হাত দুটি আকড়ে ধরে থাকলে ভালো থাকে । বাতজনিত খঞ্জতা ও আড়ম্টতা । 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক (মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 
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পায়ের তলায় কোমলতা । (£52060)55) ৷ সে পায়ের পাতার উপর জোর দিয়ে 
হাটতে পারে । ঝঞ্জতাপ্রাপ্ত পৃষ্ঠ ॥ কটিবাত। ঘাড়ে ও পিঠে আকর্ষণবোধ। পিঠের 
আড়াআড়িভাবে ডান কাধ হতে বা কীধ পর্যন্ত ব্যথা। মেরদ্দণ্ডের উপর অংশের 
উত্তাপ । সঞ্চালনে পিঠের আড়ুষ্টতা। শীতল ও ভিজা আবহাওয়ায় বৃদ্ধি । পুরাতন 
বাতের ব্যথা । শরীরের সর্বত্র ছুঁচফোটা' যন্ত্রণা। এঁ যন্ত্রণা সঞ্চালনের সময় 
কতকগুলি জায়গায় উপস্থিত হয়, আর কতকগুলি জায়গায় ক্রমাগত সঞগলন করতে; 
করতেই কমে। হাত ও পা শীতল । হাতের তালু ও পায়ের তলা আালযুক্ত। দু কাধে 
বাজনার তে নাকি তাতে করাছা ও 
পাশে বৃদ্ধি । নি্গাঙ্গগুলির কম্পন, অসাড়তা ও দৌর্বল্য । উরু দুটিও অসাড় । ঝাড় 
ও বজ্জাঘাতের সময় হাত ও পায়ের উপর দিকে তীর বিধতে থাকার ন্যায় যন্ত্রণা হয়| 
পা দুটিও অসাড় ও ভারীবোধ । পায়ের তলায় ও পায়ের ডিমে খিলধরা। হাতের তালু 
ও পায়ের তলায় জ্বালার জন্য বাতাস করতে চায়। পায়ের তলা থেতলে যাওয়ার ন্যায়! 
বেদনাযুক্ত ও নীলবর্ণ। পায়ের তলার কোমলতা, ক্ষতভাব, নিমনা? তি 
চুলকানি, শীতল ঘর্ম, খালধরা ও জ্বালা এবং তাই সে ভালো হাটতে পারেনা ।$ 
হাঁটুতে ভর দিয়ে হাটতে হয়, হোচট খায়। মেডোরিনামে সালফারের জ্বালাযুক্ত $ 
পদতল ও জিঙ্কামের অস্থির পদ দুইই আছে। ত 

চর্ম_পীতাভ চর্ম । সর্বদা দারুণ চুলকানি; রাত্রে তাহা বাড়ে এবং তদ্দিষয়ে চিন্তা 
করলেও বৃদ্ধি হয়। তাত্রবর্ণের সকল দাগ । শরীরের উপর সর্বত্র পোকা হাটার ১ 
অনুভূতি । টিউমার এবং অস্বাভাবিক মাংস বৃদ্ধি। 

নিদ্রা নিদ্রায় জলপান করার স্বপ্ন দেখে ৬ ডি 
কেবলমাত্র চিৎ হয়ে ঘুমতে পারে । বালিশে মুখ গুঁজে ভূত) হাটু গেড়ে ঘুমায় স্বপ্নে 
১7257555758 
বাড়ে। সে নিদ্রালু থাকে বটে তবে নিদ্রা যেতে পারে না। রাত্রে খুব ঘাম দেয়।:. 
রাত্রের প্রথম দিকে নিদ্রা হয় না। 
হানি 

২ উত্তাপে ও আবরণে । 

৩। হাত পা ছড়িয়ে থাকলে (5075০171576) ॥ 

৪ । ঝড় বজাঘাতকালে ৷ 

৫ । স্বল্প সঞ্চালনে । 
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৬ মিষ্ট দ্রব্যে। 
৭। সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত (সিফিলিনামের বিপরীত)। 
৮। মানসিক লক্ষণ রাত্রে। 


অসু্রতীরে নে্রামের বিপরীত); ঢু 
উপুড় হয়ে শুলে এবং টি 
(ভিজে আবহাওয়ায় ॥ ঢ 
সক ্ 


এর সর্বোচ্চ শক্তিতেই সুন্দর ফল লাভ হয়। কিন্তু পুনঃপুন প্রয়োগ নিষেধ । 
সাধারণত প্রমেহ লুপ্ততাহেতু বাতরোগে আমি এর সি এম শক্তি ব্যবহারে ম্যাজিকের 
মতো অতি সত্ুর ফল পাই। অন্যান্য রোগে প্রায়ই ২০০ শক্তি বা ১ এম শক্তি ; 
ব্যবহার করি। ৪ 
১। শিশুরা নীরক্ত, পান্ডুর, বর্ধনহীন, খর্বাকৃতি ও শীর্ণ_এই লক্ষণটা 
ব্যারাইটা কার্ব ওষুধেও আছে, সুতরাং তার সঙ্গে পার্থক্য দেখা উচিত। ঢ 
ব্যারাইটা কার্ব__সাধারণত সোরা ও টিউবারকিউলার ধাতুযুক্ত শিশু; অত্যন্ত ৮ 
লাজুক; সর্বদা গা ঢেকে রাখতে চায় । দৈহিক ও মানসিক দুর্বলতাযুক্ত শিশু । গলার 
কোলে তলা নয ভিন কিছু গিলতে পারে না,। ক্যাক্ষে রা; কেলি-কার্ব ও % 
সোরিনামের মতো শীতলতায় অসহ্যতা (&৮০৪ 597.51/৮50৩55 (০ ০০10)। 7: 
এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই-_ব্যারাইটা শিশু যেমন খর্বাকৃতি ও বাড়ে না, 
ক্যাক্ষেরিয়া শিশু ঠিক বিপরীত অর্থাৎ খুব শীঘ বাড়ে । চি 
রা তা জলা এই লাটা মেজোটিলাম, জিন টু 
ক্রেমাটিস ও পালসেটিলা ওষুধেও আছে, তাদের পার্থক্য জানাই । তি 
৬১৮7৭ 
(০০715560518), উন্মুক্ত বায়ুতে ভালো, চক্ষুপ্রদাহে শীতলতায় দারুণ 1 
অসহ্যতা । অণ্ডকোষ প্রদেশে স্কীতি (০:০1:1019), কেবল ডানদিকে অর্ধেকটা বা 
ডানদিকে বৃদ্ধি প্রস্রাব হতে হতে বন্ধ হয়ে পড়ে প্রত্রাবের পরও ফৌটা ফৌটা 
পড়তে থাকে। এর উন্মুক্ত বাতাসে উপশম ও রাত্রে শয্যার উত্তাপে বৃদ্ধি নির্দিষ্ট । 
পালসেটিলা-__-এর রোগীর আবদ্ধ গরম ঘরে, সন্ধ্যায় ও. গোধুলিকালে, বা 
পাশে বা ব্যথাহীন পাশে শুলে এবং উত্তাপে বৃদ্ধি এবং উন্মুক্ত বাতাসে, শীতলতায় 


৬৬ নোসোড্স 


উপশম নিদিষ্ট । তাছাড়া পালসের রোগী পিপাসাহীন কিন্তু মেডোরিনামের রোগীর 
দারুণ পিপাসা আছে। 

৩। সর্বাঙ্গে ক্ষতের ভাব ও ঘৃষ্টতা ব্যথা__মেডোরিনামের এই লক্ষণ আর্নিকা, 
ইউপাটোরিয়াম, পাইরোজেনিয়াম ও বেলিস পেরেনিসে আছে সুতরাং তাদের পার্থক্য 
বিচার করা যাক। রঃ 

আর্নিকা__বিমর্ষচিত্ত, একা থাকতে চায়, মুখমন্ডল রক্তিমাভ। অত্যন্ত স্নায়বিক, 
দেহে স্পর্শ একেবারেই সহ্য হয় না। শয্যা অতি শক্ত মনে হয়। দেহের উরধ্াংশ ৮ 
উত্তপ্ত এবং ও রাবারের ও নে টব! বিগ রপাকিলে 
ও মদ খেলে বৃদ্ধি এবং র্টা ও রাসের মতো স্চালনে উপশম । 

ইউপাটোরিয়াম__সর্বাঙ্গে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা । বেলাভোনা, ম্যাগফসের মতো 1 
ব্যথা হঠাৎ আসে হঠাৎ যায়। সাধারণত হাড়ভাঙ্গা ডেঙ্গুজ্বরে বা ব্যথায় বেশি 
প্রযোজ্য । রঃ 

পাইরোজেন-_সমথ স্রাবে দারুণ দুর্গন্ধ । দারুণ উদ্বিগ্রতা। নিজেকে খুব ধনী ৮ 
ভাবে। জিহবা লাল চক্চকে। রুখ, গলা, জিহবা সব শক বাল টন্সের মতো ব্যথা 
সঞ্চালনে উপশম পায়। সাধারণত পচা বা দূষিত (5০71০) জুরে সদা ব্যবহার্য । 

বেলিস-_সর্বাঙ্গে ঘৃষ্টতা ও ক্ষতের মতো ব্যথা । সাধারণত আঘাত বা 
পুরিিননিত হারে হালা কিরে পর াতীর হানতে টির যাও 
পাওয়ার পর কুফলহেতু ব্যবহার্য । শারীরিক উত্তপ্ত অবস্থায় শীতল খাদ্য ও পানীয় 
ব্যবহারে বা শীতল বাতাসহেতু রোগে ব্যবহার্য। এটি বাগানের মালী বা 
কুলিমজুরণ, পক্ষে একটি চমৎকার ওষুধ (ডোঃ বার্নেট)। এর বাঁ দিকে বৃদ্ধি 
নির্দষ্ট। পে 

৪ । কোলান্দ অবস্থায় সর্বদা পাখার বাতাস চাওয়া । এর এই লক্ষণটি. 
কার্বো ভেজ নামক ওষুধেও আছে। সুতরাং তার সঙ্গে এর পার্থক্য দেখ। 

কার্বো ভেজ__অবসন্নতাজনক রোগের মন্দ অবস্থায় এটি চায়না, ফস ও 
সোরিনামের মতো ব্যবহৃত হয়। ত্যান্টিম-ক্রুডের মতো অতি উত্তপ্ত হওয়ায় এর ; 
রোগ আসে । কষ্টিকামের মতো জীবনীরস ক্ষয়হেতুও রোগ জন্মে। সে ধীরভাবে 
চিন্তা করতে পারে । মুখমন্ডল শীতল ও শীতল ঘর্মযুক্ত। কোমরের কাপড় আলগা 
করে পরে। ঢেকুরে ক্ষণিক উপশম । রাত্রে জানুদ্য় ঠাণ্ডা হয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শীতল 
হওয়ার জন্য ঘুম ভেঙ্গে ওঠে__ঠিক এপিসের রোগীর মতো । দারম্ণ শীতলতা, 
হেলোডার্মার রোগীর মতো গরম ও ভিজে আবহাওয়ায় এর বৃদ্ধি, টকেরে ও পাখার 
বাতাসে উপশম নির্দিষ্ট । 


টি 


মোতাহার হোসেন' তালুকদার 
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&। কোলান্স অবস্থায় দেহ খুব শীতল তবুও গাত্রবন্ত্র খুলে ফেলা-_ 
মেডোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যাক্ষর ও সিকেলিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কিন্তু তার 
মধ্যেও পার্থক্য আছে। 

ক্যাম্ষর-_এর রোগীর ব্যথার কথা চিন্তা করলেই ব্যথাটি ভালো মনে হয় । ঠিক 
হেলেবোরাস রোগীর মতো । কিনতু ক্যাক্ষে-ফস, হেলোনিয়াস, অকজালিক আ্যাসিড 
- ও মেডোরিনামের রোগীর ব্যথার চিন্তায় রোগ বাড়ে। 

সিকেলি_-এর রোগিণী অতি পাতলা, শীর্ণ ও অবসন্নতাযুক্ত__মুখ চোখ বসে 
যায়। সাধারণত কলেরার কোলান্স অবস্থায় বেশি ব্যবহার্য । এর উত্তাপে ও 
আবরণে বৃদ্ধি নির্দিষ্ট এবং শীতল হাওয়ায়, শীতলতায় এবং ঘর্ষণে উপশম । 

৬। কোলান্স অবস্থায় শীতলতাসহ ঘর্মাপ্ুত দেহ__এর এই লক্ষণটি 
ভেরেষ্রাম আযালবামে অধিক নির্দিষ্ট, তবু বিশেষত দেখাই । 

ভেরেট্রাম আ্যাল্ব__-এর চরম অবসন্নতা ও কোলান্স অবস্থায় কপালে ঠান্ডা 
ঘাম নির্দিষ্ট । কিন্তু সর্বাঙ্গে ঘাম ট্যাবেকামে নির্দিষ্ট । একা থাকতে চায় না তবু কারও 
সঙ্গে কথা কয় না। মেডোরিনামের মতো এরও অতি পিপাসা আছে এবং তাতে 
প্রচুর শীতল জল পান করতে চায় । ভেরেট্রাম রোগী স্বল্প স্চালনেও খারাপ হয় এবং 
জলপানের পরও খারাপ হয় । মেডোরিনাম যে কোলান্স অবস্থায় একটি বিশেষ ওষুধ 
তাহা অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু তিন ও চার অনুচ্ছেদে লিখিত পার্থক্যের দ্বারা 
দেখা গেছে যে, কোলান্ন অবস্থায় একা মেডোরিনাম ওষুধে কার্বো ভেজ, ক্যাম্ষর, 
সিকেলি ও ভেরেট্রামের লক্ষণ বর্তমান আছে। অর্থাৎ মেডোরিনামে আছে কার্বো 
ভেজের ন্যায় সদা পাখার হাওয়া চাওয়া, ক্যাক্ষর ও সিকেলির ন্যায় গাত্রাবরণ দূরে 
আপ জান ভিনটালেরা সীল পারার কাধকঃ মমি 
দেখিয়েছি। 

৭। স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, সঠিকভাবে বানান কুরতে না পারা-_ 
*মেডোরিনামের এই লক্ষণটি লাইকো, ফস, আ্যানাকারডয়া ও ব্যারাইটা কার্বে 
আছে। তাদের পার্থক্য দেখাই । 

লাইকোপোডিয়াম__এর রোগী বিষন্চিত্ত, একা থাকতে ভীত । সামান্য বিষয়ে 
বিরক্ত হয়। অতি স্নায়বিক । আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে । এলোমেলো চিন্তা। যা 
লেখে তা পড়তে পারে না। সকালে ঘ্বম থেকে উঠেই অতি বিষন্নচিত্ত হয়। এর 
রোগীর কপালে গভীর বলিরেখা (19৫১ চ:77০০/9), অকালবার্ধক্য, নাকের পাখনা 
দুটির ওঠানামা, ডান দিকে আগে রোগাক্রমণ অথবা বৃদ্ধি, বেল চারটে থেকে আটটা 


বাংলাদেশ 


[জগ 


৬৮ নোসোড্স 


পর্যন্ত বৃদ্ধি ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তাছাড়া লাইকোর সঞ্চালনে উপশম হয় 
কিন্তু মেডোরিনামের অতি অল্প সঞ্চালনেও বৃদ্ধি আছে তা মনে রেখো। 
ফসফরাস-__এর রোগীর লম্বা চেহারা, অপ্রশস্ত বক্ষ, শীর্ণতা, কামুকতা ও অতি 
স্বায়বিক দুর্বলতা বিশেষ লক্ষ্য করবার জিনিস। শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ সবই অতি অসহ্য । 
একা থাকবার সময় মৃত্যুর চিন্তা ও ভয়, 'বরফজল পানের জন্য তীব্র তৃষ্ঠা। পানীয় 
উদরে লিয়ে গরম হত বি হর যার অত্যধিক লগ খাবার কুফল । বা দিকে 
শুতে পারে না। শীতল খাদ্য ও পানীয়ে এবং মুক্ত বাতাসে উপশম । রে 
আ্যানাকার্ডিয়াম ওরি-_এর রোগীর স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা বিশেষভাবে আছে। 
তথ্সহ সকল ইন্জিয়ারেই শৈন, রশ, গন্ধ) অতি দুর্বলতা । শপথ করবার ও 
অভিশাপ দিবার দারুণ স্পৃহা। কোনও কাজ করতে চায় না। ছাত্রদের পরীক্ষার [ 
ভীতি । আহারে ক্ষণিক উদরব্যথার উপশম । মনে করে যে, দুজন মিলে তাকে সব 1 
কাজ করাচ্ছে, একজন সুমতি ও একজনের কুমতি । অমনোযোগী । রর 
ব্যারাইটা কার্ব_ স্মৃতি দুর্বলতা এর রোগীরও আছে আর আত্মবিশ্বাসের অভাবও নি 
আছে কিন্তু এর রোগীরা (সাধারণত শিশুগণ) অতি লাজুক, তারা আগন্ুক দেখলেই 
সঙ্কুচিত হয়। অতি তুচ্ছ বস্তুর জন্যও ভীষণ দুঃখ করে । এই ওষুধটি প্রধানত শিশু বা ৮ 
বৃদ্ধের জন্য ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া যে শিশুরা স্ধ্রোফুলা ধাতুদুষ্ট, শারীরিক ও মানসিক ₹. 
জড়তুত্রাপ্, ক্ষুদ্র অপরিপুষ্ট দেহ, উদরটি ফোলা, সহজেই ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা এবং 
প্রায়ই যাদের স্ফীত টনসিল আছে, কুইনসি (01759) রোগযুক্ত, দাতের মাটটী 
থেকে সহজেই রক্তপাত হয় ও কর্ণের চতুর্দিকস্থ গরস্থিক্ষীতি থাকে তাদের পক্ষে 
বেশি ব্যবহার্য। 


৮। সময় অতি ধীরে যাচ্ছে মনে হওয়া__মেডোরিনামের এই লক্ষণটি 
আ্যালুমিনা, আঙ্জেন্টাম ও ক্যানাবিস ইন্তিকায় আছে সুতরাং পার্থক্য জানা আবশ্যক। 

আ্যালুমিনা-_-এর রোগীর সমুদয় প্রশ্মিক বিশ্লীর শুতা নির্দেশক লক্ষণ । 
তাছাড়া তার দুর্দম্য কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। স্ফুর্তিহীনতা, সদা ব্যস্ত, রক্ত বা ছুরি দেখলেই 
জার উর রো সানা 
হয়, নখ ভঙ্গুর, শয্যা উত্তপ্ত হলে চর্সের দারুণ চুলকানি, বৈকালে বৃদ্ধি এবং সকালে 
ঘুম ভাঙ্গবার পর বৃদ্ধি ও মুক্ত বাতাসে, শীতল জলে ধৌত হওয়ায় ও ভিজা 
আবহাওয়ায় উপশম হওয়া ইহার নির্দেশক। 

আঙ্জেন্টাম নাইদ্রিকাম__মানসিক ও শারীরিক সংযমহীনতা (৫৫ 9? 
1515:709) রোগগ্রস্ত অংশের কম্পন, মিষ্ট খাবার দারুণ ইচ্ছা, বিবিধ ভ্রান্তি 


মেডোরিনাম ৬৯ 


(5৮০75. ০1 0৪:০০7১60০2), শুফ শীর্ণ দেহ তৎসহ বহুদিন ব্যাপী মানসিক 
শ্রান্তিহেতু রোগগুলিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট । বিষন্ন, চিত্ত, দুর্বল স্ৃতি, সব কাজ খুব 
দ্রঘত করতে চায় (লিলিয়ামের মতো), শীতলতা ও কম্পনযুক্ত মাথাব্যথা, উচ্চ 
উদগার, উত্তাপে, রাত্রে এবং শীতল খাদ্যে, বা দিকে, মিষ্ট দ্রব্য আহারে এবং 
উদগারে, নির্মল বায়ুতে ও শীতলতায় উপশম । 

ক্যানাবিস ইগ্ডিকা__সময় ও স্থানের দূরত্ সম্বন্ধে অতি বেশি করে বলা 
এর অতি প্রিয় লক্ষণ। খুব ক্ফূর্তিজনক চিত্ত, কিছুতেই কষ্ট পায় না, খুব বাচালতা, 
পাগল হবার সদা ভয়, সর্বদা অস্থির থাকে (নড়ে চড়ে)। অতি বিস্মৃতিপরায়ণ__ 
একটি কথা বলে শেষ করতে পারে না। সদা আনন্দময় চিন্তায় বিভোর, অদম্য হাস্য 
ইত্যাদি প্রিয় লক্ষণ ভাব রোগীর আছে। এর রোগীও নির্মল বায়তে, শীতল জলে, 
বিশ্রামে, ভালো থাকে কিন্তু সকাল বেলায়, তামাক বা মদ্যপানে ও ডান পাশে শুলে 
খারাপ হয়। এছাড়া আযান্্া, নাক্স মসকেটা ও নাক্স ভমিকা ওষুধেও এ লক্ষণটি 
বর্তমান আছে। তাদের মধ্যে নাক্স মসকেটার অতি শু্কতা ও তন্ত্রালুতা; নাব্স 
ভমিকার নিম্ষল মলমৃত্র প্রবৃত্তি ও শীতার্ততা এবং ্যান্ত্রার একাঙ্গিক 
রোগপ্রধান। 

৯। রোগের বিষয় চিন্তা করলেই রোগ বাড়া__মেডোরিনামের এই লক্ষণটি 


অকজালিক আ্যাসিডে বিশেষভাবেই পাওয়া যায় কিন্তু অকজ্যালিক আযাসিডের পার্থক্য ! 


আছে। 

আযাসিডাম অক্স্যালিকাম--এর রোগী রোগের বিষয় চিন্তা করতে আর্ত 
করলেই রোগের ব্যথা আবার দেখা দেয়। এর ব্যথা খুব তীব্র । বিন্দুবৎ স্থানে আবদ্ধ 
থাকে । (কেলি বাইয়ের মতো)। সঞ্চালনে বাড়ে । বাদিকেই এর রোগীর রোগ 
বাড়ে ও অতি অল্প চাপেও বাড়ে। পৃষ্ঠব্যথা এর বিশেষ প্রিয় রোগ। 

এ ছাড়া রোগের কথা ভাবলেই রোগের বৃদ্ধি (৮০৪৫ 10 (1311510)6 ০? 
35700919709) নিচের ওষুধগুলিতেও বিশেভাবে আছে, যথা $ ব্যারা-কার্ব, ক্যাক্ষে- 
ফস, কষ্টি, জেলস, হেলোনি-ডায়ো, নাক্স, স্যাবা ও স্ট্যাফি। সংক্ষেপে তাদের 
পার্থক্য বিচার করি । 

ব্যারাইটা কার্বনিকা_ রুগ্ন, শীর্ণ, বর্ধনহীন, স্ফীতি টনসিলযুক্ত ও লঙ্জিত 
শিশু । মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণে উপশম । 

ক্যাক্ষেরিয়া ফসফরিকা__নীরক্ত অপরিপুষ্ট শিশু; হাত নলি নলি, পা সরু; 
ক্যাক্ষেরিয়া কার্বের শিশুর বিপরীত দেহ; হাত পা শীতল, ব্রহ্ষরন্ধ অপুষ্ট। 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


৭০. নোসোড্স 


কষ্টিকাম__কৃষ্তবর্ণ, দৃঢ় তত্তুবিশিষ্ট ব্যক্তি, দ্রুত বর্ধনশীল, দুর্বলতার পক্ষাঘাতে 
পরিণতি; জ্বালা ও ক্ষত ভাব (১0100102 79576552120 90775655) | 
এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই__কষ্টিকামের পূর্বে বা পরে কদাচ যেন 
ফসফরাস ব্যবহার করা না হয়। 

জেলসিমিয়াম__এর তিনটি অতি বিশেষ লক্ষণ আছে_ শিরোঘূর্ণন, তন্দ্রালুতা 
এবং জড়তা (915277)655, 00951517995, ৫5511579995) | কিন্তু এদের সঙ্গে ; 
কম্পন (0:77১178) যোগ করলেই এর সম্পূর্ণ চিত্রটি জীকা হবে। তাছাড়া, এর 
আছে মুক্ত বামুতে এবং অবিরাম সঞ্চালনে উপশম কিন্তু মেডোরিনামে কষ্টিকামের 
মতো ভিজা আবহাওয়ায় উপশম আছে। 

হেলোনিয়াস-_সাধারণত ত্রিকাস্থি ও শ্রেণীপ্রদেশ আক্রান্ত নারী রোগিণী। এ | 
সব প্রদেশে দারুণ দুর্বলতাবোধ। অতি অসোয়াস্তি ও অবসন্নতা। সদা শ্রান্তি, 
পৃষ্ঠব্যথাযুক্ত নারী, খতু সাধারণত রুদ্ধ। তৎসহ গভীর বিষনতা, রোগী যদি অন্য $ 
কাজে নিযুক্ত থাকে তা হলেই ভালো থাকে । এর স্পর্শে ও সঞ্চালনে বৃদ্ধি 
আছে। ঁ 

নাক্স ভমিকা__-এর রোগীর অপরিমিত আহারবিহার, ক্রুদ্ধ মেজাজ, নিষ্ষল ? 
মলমৃত্র প্রবৃত্তি, সদা শীতার্ততা ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ আছে। তি 

স্যাবাডিলা-_স্নায়বিক ভীতি, সহজেই চমকে ওঠে । নিজের বিষয়ে নানা 
কাল্পনিক চিন্তা করে। গন্ধে অতি অসহ্যতা । চিন্তার দ্বারা শিরোব্যথা ও অনিদ্রা 
জন্ম । অবিরাম হাচি, চক্ষু লাল, জ্বালাজনক অশ্রুস্রাব । উত্তপ্ত জিনিস খেতে চায় 
কিন্তু পিপাসা নেই, শীতার্ততা । সর্দি ও হেফিভার ইত্যাদি রোগে বেশি ব্যবহার্য। 

স্ট্যাফিসেথিয়া_ স্নায়বিক তৎসহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মেজাজ । অতি রতিক্রিয়াহেতু 
কুফল । অতি রাগের জন্য রোগ । রাগ, ঘৃণা, দুঃখ, শোক, স্রাব, রতিক্রিয়া তামাকে 
রোগ বৃদ্ধি হয় এবং প্রাতর্ভোজনের পর, উত্তাপে এবং রাত্রে বিশ্রামে ভালো থাকে । 

এখানে, একটা কথা জানিয়ে দিই যে, স্ট্যাফিসেরিয়ার সঙ্গে র্যানানকুলাস 
উথুধটির শক্রভাব, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করে ব্যবহার করতে হবে। 

১০। ক্ষুধাবৃদ্ধি__আহারের পরমুহূর্তেই পুনরায় ক্ষুধা । ক্ষুধাবৃদ্ধি হওয়া অনেক 
উমুধেই আছে__এবং এই ক্ষুধাবৃদ্ধি সম্বন্ধে রেপার্টরি আলোচনা করা একদিকে যেমন 
কৌতুহলোদ্দীপক অন্যদিকে তেমনি শিক্ষাপ্রদ ৷ সহজ কথায়, ও সংক্ষেপে নিচে কিছু 
আলোচনা করি। 

কে) ক্ষুধাবৃদ্ধি (১51579) ৪ কাকের মতো-_+আ্যাব্রো, আযাল-ফালফা, 
*আ্যানা-ওরি, আর্স, বেল, ব্রায়ো, ক্যাক্টাস, ক্যান্ষে-কার্ব চেলি, *সিনা, চায়না, 
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(ফেরাম-মেট, গ্যাফা হিপার, ইগ্নে, *আয়োডি, *লাইকো, *নেট-মিউর, *নাক্স, 
*পেট্রো, ফস, সোরি, সালফ । 

খে) ক্ষুধাবৃদ্ধি ৪ রাত্রে ক্ষুধার্ত__এবিজ-নাই, *সিনা, চায়না, ইগ্নে, লাইকো, 
ফস, *সোরি, *সালফ। 

গে) ক্ষুধাবৃদ্ধি £ দুপুরের আগে কষুধার্ত_হিপার, *সালফ ও জিস্ক-মেট।  ] 

যাই হোক, ক্ষুধাবৃদ্ধি এমন কি আহারের পরই পুনরায় ক্ষুধা__ 
মেডোরিনামের এই লক্ষণটি আরও কয়েকটি ওষুধে আছে, যথা ঃ ক্যাক্ষে-কার্ব, ৮ 
এিনা, আয়োডি,লযাক-কযন, +লাইকো, ফস, ফাইটো, *সোরি, ফি সালফ 
ও জিঙ্ক-মেট। নিচে মেডোরিনামের সঙ্গে তাদের পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করছি। 

ক্যাক্ষেরিয়া কার্ব__শীতলতায় অপ্রবৃত্তিও বৃদ্ধি, ডিম খাবার ইচ্ছা, উদরাময়ের | 
ধাত, মোটা, সুন্দর ও থলথলে, টক গন্ধযুক্ত, ঘর্মাপুত, দুষ্ধে বৃদ্ধি, অতিশান্ত হওয়ায় 
ক্ষুধাহীনতা, শীতল পানীয়ে ইচ্ছা, আহারকালে বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণ ক্যাক্েরিয়া 
নির্দেশক । 

সিনা, এটি সাথারণত শিশুদের ওষুধ কৃষির থাত। শি দেখতে বড, মোটা, 
ভাল আভাযুক্ত (516, £%, 7০55) ও স্ত্রোফুলা ধাতুগস্ত, মেজাজ, ক্রুদ্ধ, দাত কড়মড় 
করা, মিষ্ট দ্রব্যে অতি ইচ্ছা, সদা নাক খোটা, জিহ্বার পরিষ্কার ইত্যাদি বিশেষ 
লক্ষণ । 

খনির সার রেঠশীন দাবার জি ভহঅতি 
তৃষ্ণা আহারের পরই উপৃশম । অতি দুর্বলতা-__তুচ্ছ পরিশ্রমে ঘাম হয়। মুক্ত 
বায়ুতে ভ্রমণে ভালো থাকে এবং গরম ঘরে বাড়ে । শীতল বাতাস চায় । 

যাক ক্যান, সাধারণত গলক্ত ও ছে বব বিশেষ লক পার্থ 
পরিবর্তনশীল অস্থিরগতি ব্যথা । সোজা কথায়, ব্যথা পার্থ পরিবর্তন করে। অতি 
দুর্বলতা ও অবসরতা। সাপের সন্ধে স্বপ্ন দেখে ॥ শীতলতায় ও শীতল পানীয়ে 


লাইকোপোডিয়ামের পার্থক্য পূর্বেই জানিয়েছি। 

ফসফরাসের পার্থক্যও পূর্বে জানিয়েছি। 

ফাইটোলাক্কা__এটি সাধারণত গ্র্যান্ডসন্বদ্ধীয় ওষুধ । ব্যথা, ক্ষতভাব, 
অস্থিরতা ও অবসন্নতা (901257:6, 5০:০৮/০৪৪, 7৪5(159375693, 


7950509হ7 বিশেষ লক্ষণ । উত্তাপে উপশম । 
সোরিনাম-_শীতার্ত; মাথাটি সদা আবরিত রাখতে চায়; গরমের দিনেও গরম 
পোষাক খোজে; দুর্বলতা, অতি দুর্গন্ধ ও সোরাদুষ্ট ধাতুতে অধিক ফলপ্রদ । সদাই 


ণ২ নোসোড্স 
অতি ক্ষুধার্ত, তাছাড়া রান্ত দুপুরে উঠে তাকে কিছু কিছু খেতে হবেই । খাবার পর 
পেটে ব্যথা হয়। 

স্ট্যাফিসেথিয়া__এর পার্থক্য আগে জানিয়েছি। 

সালফার-__ত্যান্টিসোরিক ওষুধের মধ্যে এটি সর্বশ্রেষ্ঠ । জ্বালা, জলে অপ্রবৃতত, 
চুল ও চর্ম সদাশুফ ও শক্ত, ইন্দরিয়্বারগুলি লালবর্ণ। বেলা এগারটায় উদরে শূন্যতার 
অনুভূতি, দাড়ানো অতি কষ্টকর, এলোমেলো স্বগ্নপূ্ণ নিদ্রা, অপরিফার অপরিচ্ছন্নতা, 7 
স্নান করতে চায় না, স্রাবে দুর্গন্ধ, তরুণরোগে নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ করে না ইত্যাদি ঢু 
বিশেষ লক্ষণ দ্বারা সালফার সূচিত হয় । 

জিঙ্কাম মেট-_গুরুমস্তিকসংক্রান্ত বিষন্নতা (০৪০1১:91 06136551900) 
মস্তিফ অতি দুর্বল। শ্রাব বা উদ্ভেদ অবরুদ্ধহেতু রোগ । স্নায়বিক লক্ষণগুলি [2 
অতিনির্দেশক। বিরস বদন্রুজ ও উততাপহীন আক্ষেপ ভ্রাব হতে থাকলে ও উদ ই 
পুনঃধকাশিত হলেই ভালো । 

১১। কে) পূর্বে মদ্যপানে ঘৃণা ছিল কিন্তু এখন তা পান করায় অদম্য 
স্পৃহা ভ্্রী)__মেডোরিনামের এই লক্ষণটি আ্যাসারাম নামক ওষুধেও আছে। পার্থক্য র্‌ 


হলো £ 

আযাসারাম ইউ-_অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা (০:117157), উদ্যমহীনতা ও 
সদাশীতার্ততা এর প্রধান লক্ষণ । 

এছাড়া উত্তেজক পানীয়ে (9100190110 চর তীব্র আকাঙ্খা অনেক 
ওষুধে আছে। যথা £ মেডো, আর্স, আযাসা-ইউ, ক্যান্সি-আ্যানু, আযাসিড কার্ব, টু 
কোকা-মিউর, কেলি বাই, নাক্স, ফস, সোরি, পালস, মেলি, সট্যাফি, সালফ, আ্যাসিড 
সালফ ও সিফি। এদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও নির্দেশক লক্ষণগুলো হলো £ 

আর্সেনিক-_অবসন্নতা, অস্থিরতা রাত্রি ও দুপুরে বৃদ্ধি, উত্তাপ-প্রিয়তা, মুহ্মূ্ : : 
অল্প জলপানের পিপাসা ও মৃত্যুভয় ৷ 

ক্যান্নিকাম আ্যানু-_দুর্বল ও থলথলে দেহ, জীবনীশক্তিহীনতা, আলস্য, ্ 
গৃহকাতরতা, অপরিচ্ছন্নতা, জ্বালা ও শীতার্ততা; হি 
কম্প। 


কার্বোলিক আযাসিভ-নাসিকার গন্ধ পাবার ক্ষমতার অতি বৃদ্ধি এর একটি 
বিশেষ লক্ষণ । তাছাড়া শারীরিক ও মানসিক আলস্য, দারুণ যাতনা-__হঠাৎ আসে 
হঠাৎ যায়, স্রাবে পচা গন্ধ, ক্ষুধাহীনতা, কালো বমন, কালো সুত্র ইত্যাদি। 

কোকা-_এটি পর্বতারোহণ নিমিত্ত (বুকে ধড়ফড়ানি, হাপানি) রোগসমূহে 
বিশেষ উপকারী ওষুধ । নিদ্রাহীনতা, উদ্বেগ, কানে শব্দ, ক্ষুধাহীনতা কিন্তু সন্দেশ 
খাওয়ার জন্য ক্ষুধা ইত্যাদি । তাছাড়া মদ্যপানে এর রোগী ভালো থাকে। 
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কেলি বাইক্রোম__এই ওষুধটি মেদযুক্ত, মোটা সর্দি হবার প্রবণতাযুক্ত, 
স্ত্রোফুলা ও সিফিলিসদুষ্ট রোগীতে বিশেষ ব্যবহার্য । এর সকালে লক্ষণগুলি বাড়ে, 
যাতনা দ্রুত স্থানপরিবর্তন করে, আহারের পরই উদরে ভারবোধ, উত্তাপে উপশম, 
দড়ির মতো আঠাল শ্সেম্মা। 

নাক্স ভমিকা, ফসফরাস ও সোরিনাম এই তিনটি ওষুধের নির্দেশক লক্ষণ আগে 
জানিয়েছি। রি 

পালসেটিলা-_উন্ুক্ত বায়ু ও শীতলতায় আকাঙ্খা, অশ্রণ্রায়ণতা, মৃদু কোমল 
স্বভাব, মুখ শু তবু পিপাসাহীনতা ইত্যাদি । 

সেলিনিয়াম__অত্যত্ত অবসন্নতা, উত্তাপে বৃদ্ধি, বৃদ্ধ বয়সে দারুণ শারীরিক ও 
মানসিক দুর্বলতা, দারুণ দুঃখিতভাব, ধ্বজভঙ্গ । তাছাড়া ধূমপানে হিকা হয়। 

সালফার ও স্ট্যাফিসেথিয়া ওষুধ দুটির পার্থক্যও আগে জানিয়েছি। ্ 

আযাসিড সালফ-_পরিপাকযন্ত্রের দুর্বলতা, কম্পন ও দুর্বলতা, সব কাজ দ্রুত / 
করতে চাওয়া, উত্তাপের উচ্ছাস ও পরে কম্পনসহ ঘর্ম, টক উদগারে দাত টকে & 
যাওয়া; টক বমি এবং উত্তাপে ভালো । 

পনের বানা নরন রাম ও বু 
সিফিলিসদুষ্ট ধাতু । 

খে) লবণ খাবার অদম্য ইচ্ছা__-মেডোরিনামের এই লক্ষণটি ক্যালেডিয়াম ও 
নেট্রামমিউরে আছে। তাদের পার্থক্য দেখাই ৪ 

ক্যালেডিয়াম সিশু--এটি জননেন্্রিয় সংক্রান্ত রোগেই বেশি ব্যবহার্য । 
একাঙ্গিক শীতলতা , শোবার প্রবৃত্তি, বা পাশে শুলে বৃদ্ধি, অল্প শব্দেও ঘুম থেকে 
চমকে ওঠা, সঞ্চালনে ভীতি, ধ্বজভঙ্গ ইত্যাদি বিশেষ লক্ষণ । 
,.. নেট্রার মিউর-_ম্যালেরিয়া জর, দশটায় জ্বর আসে, নীরক্ততা, অতি দুর্বলতা, 
শীতলতা, ঘাড়ের দিকে অধিক শীর্ণতা, সদা সর্দি হবার প্রবণতা, শৈম্মিক ঝিল্লীর 
শুফতা, দারুণ দুর্বলতা ও ক্লান্তি, সান্তনা দিলে বৃদ্ধি ইত্যাদি নির্দেশক লক্ষণ । 

গে) মিষ্ট খাওয়ায় অদম্য ইচ্ছা__মেডোরিনামের এই লক্ষণটি সালফ, সিনা ও 
আঙেন্টামেও আছে। তাদের পার্থক্য হলো £ 

সালফার-_এটির কথা আগেই বলেছি। এর ক্ষুধা কখনও একেবারে কমে যায় 
আবার কখনও খুব বাড়ে । পচা উদগার, অতি অন্নত্ ইত্যাদি দেখতে হবে । 

সিনা-__এর কথা বলেছি। 


৭ নোসোড্স 

আঙ্জেন্টাম নাই-__রোগযুক্ত স্থানের কম্পন, অত্যন্ত বেশি মিষ্ট খেতে চায় এবং 
সেজন্য নানা রোগ হয়, শুষ্ক ও শীর্ণ দেহ, যন্ত্রণা ধীরে ধীরে বাড়ে ও ধীরে ধীরে কমে, 
গরম অসহ্য, বিষন্নতা, শীতলতায় ও মুক্ত বাতাসে আরাম পায়। 

১২। অত্যন্ত অস্থির, সদা হাত ও পা নাড়া__মেডোরিনামের এটি একটি 
বিশেষ লক্ষণের মধ্যে গণ্য ॥ কিনতু এটি জিঙ্কামেরও বিশেষ লক্ষণ । জিঙ্কামের 
নির্দেশক লক্ষণগুলি আগে জানিয়েছি। তবে এটা জেনে রাখা দরকার যে, জিঙ্কামের ৮. 
রোগী নিঙ্গাঙ্গ বিশেষত পা দুটিকেই সর্বদা নাড়ে । 

সম্বন্ধাবলী ও তুলনীয় ঁষধাবলী 

১। শুষ্ক কাশিতে__ইপিকাকসহ তুলনীয় । 

২। কোলা অব বার পিকেি ট্বেকাম, ও জেসহ লন 

৩ । ভ্রমণে অক্ষমতায়-__আ্যাসিড পিক ও জেলসসহ তুলনীয় । 

৪ । প্রাতঃকালীন উদরাময়ে__ত্যালো ও সালফারসহ তুলনীয় । 

৫ । জলপানের স্বপ্নে__আর্স ও ফসসহ তুলনীয় । 

৬। গোড়ালির ক্ষতভাব ও ব্যথায়__থুজা ও আ্যান্টিম-ক্রুডসহ তুলনীয় 

৭। বৃকের ব্যথায় বার্বেরিস, ওসিমাম-ক্যা, পারেরা ও লাইকোসহ তুলনীয় । 

৮। নিঃশ্বাস ফেলতে না পারায়- স্যান্থকাসসহ তুলনীয় । 
ওল্াপতস্কষত্ (পে 

১। গনোরিয়া__এই রোগ যেখানে কুচিকিৎসিত হয়েছে বা যেখানে এ স্রাব 
অবরুদ্ধ করা হয়েছে সেখানেই বিশেষ ফলপ্রদ। যেখানে নির্দিষ্ট ওষুধে কাজ হচ্ছে ১ 
না, লক্ষণটি সেখানে বেশি লক্ষ্য করতে হবে । 

২। বাত-_গনোরিয়াহেতু বাতরোগে এটি একটি মহৌষধ । 

৩। গুয়েপাওয়ারোগ শিশুদের)। 

৪ । কর্কটরোগ। 

৫ । লসিকাসংক্রান্ত লালাগ্রন্থি 05019159150 81439) বিবৃদ্ধি। 

৬ স্ৃতিবিভ্রংশ। 

৭। অস্থিব্যথা ও গলম্কীতি। 

৮। শু কাশি। 


রি 


৯। ঝতুশূল। 

১০। স্নায়বিক দৌর্বল্য । 

১১। হাপানি ও স্বরযন্ত্রের 115720 ক্ষতভাব । 

১২ ডিম্বাশয়প্রদাহ। 

১৩। ধ্বজভঙ্গ. ০ 

১৪ । কোমরব্যথা। 

১৫ । চক্ষৃতারকার প্রদাহ । . 

১৬। আংশিক বধিরতা। 

১৭ । পুরাতন সর্দি। 

১৮। গর্ভাবস্থায় দারুণ বমন। 

১৯ । খতুকালে মুখের বয়োব্রণ। 

২০। স্সায়ুশূল। 

২১। মুখ, জিহবা ও ঠোটে ক্ষত। 

২২ ক্রিয়াশক্তিলোপ (০০1191১96)। 

২৩। শ্রীহা ও লিভারের দারুণ ব্যথা। 

২৪। শিরঃপীড়া। 

২৫। গুহ্যদ্বারে দারুণ চুলকানি । 

২৬। বন্ধ্যত। 

২৭। বৃক্ধের ব্যথা। 

২৮। পক্ষাঘাত। 

২৯। যক্ষ্া। 

৩০। প্রদর। 

৩১ মেট্রোরেজিয়া (76107179619) । 

৩২। জ্বর__সর্বদা পাখার বাতাস চায়; পিঠের উপর নিচে শীত নামা উঠা করে; 
হাত, পা, কনুইয়ের শীতলতা; ঘাড় ও মুখমন্ডলের উত্তাপোচ্ছাস। জুরের এই 
লক্ষণগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার বিষয়। 


বাংলাদেশ 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, 


৭৬ 


আ্যান্থাসিনাম 


আ্যানথাসিনাম ওষুধটি আ্যানগ্রাস (920,745) রোগের বিষ হতে উদ্ভূত 
হয়েছে। এই ওষুধটি গৃহপালিত জন্তুর বহুব্যাপক গ্লীন্হারোগসমূহে অত্যাবশ্যকীয় 
ওষুধরূপে পরিগণিত হয়েছে। তাছাড়া কার্বাংকল বা দু্টব্রণ, বিষাক্ত ক্ষত এবং [ 
বিষাক্ত প্রদাহে এটি অমৃতসদৃশ মহৌষধ । রি 
ন্বিশোক্ষ লম্ষণী ছি 

১ গ্যাতের ক্ষীতি (০1118৮61555. ০6৭৩774695 8530 
100072069) 1 

২। অসহ্যজ্বালা। টি 

৩। কালো, পুরু, আলকাতারার মতো রক্তস্রাব । টি 

৪ । কালো বা নীলবর্ণ ফুন্কুড়ি। 

৫ । গ্যাত্থীন বিষাক্ত ক্ষত, ইরিসিপেলাস, কার্বাংকল। ঢ 
আ্তন্যত 

বিষাক্ত ফোড়া, কার্বাংকল বা ইরিসিপেলাসে যখন জ্বালাপোড়া লক্ষণটি অতি (ঃ 
তীব্রভাবে দেখা দেয়, রোগী অসহ্য জ্বালার জন্য ক্ষ্যাপার মতো দৌড়োদৌড়ি করে ;. 
তখন এই ওষুধটি প্রয়োগে রোগী মুহূর্তের মধ্যেই শান্তিলাভ করে। কিনতু এ সব 
দা কোড বা াধহালে জব ওলা ঢু 
(01০67800905 91001400250. 1010167091৩ 7000001038) থাকা দরকার । 
কার্বাংকল বা বিষাক্ত ক্ষতের দারুণ যন্ত্রণা যখন আর্সেনিক প্রয়োগে যায় না বা এ 
প্রকার ওষুধ যথা ট্যারেন্টুলা, ল্যাকেসিস ইত্যাদি প্রয়োগে আরাম হয় না তখন 
্যানগ্রাসিনাম ওষুধটি ব্যবহারের সময় আসে । ডাঃ আযালেনের মত এটাই। এই ঢু. 
ওষুধটিতে রক্তস্রাব আছে। মুখ, নাক, গুহ্যদ্বার বা জননেন্দ্রিয় হতে রক্তস্রাব হতে 
থাকে । এ রক্ত কালো, পুরু, আলকাতরার মতো এবং ঠিক ক্রটেলাসের মতো তা 
অতি দ্রুত পচনে (0০০০770১০5০) পরিণত. হয়ে পড়ে । বিষাক্ত জ্বরে যখন দ্রন্ত টু 
বলক্ষয় হতে থাকে, নাড়ি লোপ পায় অজ্ঞানতা আসে এবং প্রলাপ বকতে থাকে, 
তখন পাইরোজেনের মতো এই ওষুধটির ক্ষেত্র আসে । 

ক্ষত যখন গ্যাত্ীন অবস্থায় পরিণত হয় বা কার্বাংকল ও ইরিসিপেলাস যখন 
বিষদুষ্ট হয়ে সেপ্টিক হয়ে আগুনের মতো জুলতে থাকে, কালো ও নীল রংয়ের 
ফোক্কা দেখা দেয় তখন এর ফল ম্যাজিকের মতো হয়। এ সকল ক্ষত বা ফোড়া 


ত্যান্থাসিনাম চে 

এমন ভীষণতাপূর্ণ যে প্রায় চবিবিশ ঘন্টা বা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয় । 
আমরা অনেক সময় দেখি বা শুনি যে, নাকের ওপর'বা মুখের ও ঠোটের ওপর ক্ষুদ্র 
একটি ব্রণের মতো হলে তা টিপে দেওয়ায় বা তেল লাগায় মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত 
মুখমন্ডল ফুলে যায়, অসহ্য জ্বালাযন্ত্রণায় রোগী ছট্ফট্‌ করতে থাকে এবং নানা 
চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগীর প্রায় অত্যল্লকালের মধ্যেই প্রাণবিয়োগ ঘটে । কিন্তু এ সকল 
ক্ষেত্রে আ্যানথাসিনামের অলৌকিক ক্রিয়া না দেখলে বিশ্বাস হয় না। এতে রোগীর 
দ্রুত বলক্ষয় হতে থাকে ও বিষাক্ত জবর দেখা দেয়। পচা জুরের গন্ধ বা ফোড়া 
অপারেশনের পুঁজের গন্ধ বা কোনও পচা দুর্গন্ধ নেওয়ায় যে কুফল হয় এই ওষুধ তা 
দূর করতে পারে । এসব ক্ষেত্রে এটি পাইরোজেন এবং আর্সেনিক ওষুধসহ তুলনীয় । 
সুবিখ্যাত ডাঃ ফ্যারিংটন তার বিখ্যাত মেটিরিয়া মেডিকায় আর্সেনিক সম্বন্ধে 
লেখবার সময় এই ওষুধটির বিষয়ও উল্লেখ করেছেন যথা £__অনেক সময় 
কার্বাংকল রোগে আর্সেনিক বিফল হয় । তখন আমাদের ত্যান্থাসিনামের সাহায্যে 
নিতে হবে এবং তা ৩০ শক্তিতে ব্যবহার করতে হবে । এরও আর্সেনিকের মতো 
সব লক্ষণই আছে বরং সমস্ত কিছু তীব্রতররূপে বর্তমান থাকে (40507710317. 


5০077৩17055 19119 11 0001500070165 713৩7 ৮1৩17385৩10 759০1 (০ 
008011007-001505 00560015055 0015005-16 1)55 
15901519015 5870৩ 557011510025 25 4501005), 1003100 ৪0306. 
101575৩ 0৪৫7০০.)। 


সাধারণত আ্যানগ্রাসিনাম ওষুধটি কার্বাংকল রোগেই বা ্ঠব্রণ রোগেই প্রভূত 
ব্যবহত হয়। এ সব ব্রণ বা ফোড়া অপরাশেন করার মতো এমন মারাত্মক ভুল আর 
কিছুই নেই। এ অবস্থায় ছুরি না বসিয়ে লক্ষণ মতো হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহারে 
অধিকসংখ্যক রোগী আরোগ্য লাভ করে । এখানে ডাঃ হেরিংয়ের সেই বিখ্যাত 
সাবধান বাণী আমি প্রত্যেকেই স্মরণ করিয়ে দিই ঃ কার্বাংকলকে অপারেশনযোগ্য 
রোগ বলা ভীষণতম ভুল। ছুরি বসানো সর্বদাই ক্ষতিকারক এবং প্রায়ই মারাত্মক । 
ঠিকমতো চিকিৎসা করলে একটি রোগীও মারা যায় না এবং সর্বদাই এ সকল 
রোগীকে ওষুধ খাওয়ানোর দ্বারা চিকিৎসা করতে হয় (70 0911 ৪. ০2:131577019 ৪. 
9051091 015০956-15 (0৩ £:০৪৫55€ 2155550365. এ 10015102819. 
915/959 000579559080 0697 9691. 40950. 1729 18০৮০ 15013. 
1০5 10067 03৩ 1৮ [00 ০৫ 0058053৩00 2520. 16 95০010 
815/85516 0059660109 170677721 10550103555 02219.) 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্প, বাংলাদেশ 


৭ নোসোড্স 
ক্সাশ্সিতত্ত 

আ্যানথাসিনামের রোগিতত্ব অনেক দিতে পারা যায় এবং অনেক ডাক্তারই 
তাদের স্বীয় অভিজ্ঞতায় এর অলৌকিক ক্রিয়া দেখেছেন। তবুও যে ঘটনাটি আমার 
অন্তরে দিনরাত জাগছে তা এখানে না জানিয়ে থাকতে পারলুম না। - 

আজ সাত আট বৎসর হল চুনার ্রমণে গিয়ে সেখানে যে দুজন রোগী চিকিৎসা? 
করেছিলুম তা অতি কৌতুহলোদ্দীপক অথচ ভীষণতাপূর্ণ। তন্মধ্যে একজন ছিলেন 
আইরিস রমণী । তার চিকিৎসার কথা আমি হ্যানিম্যানের পাঠকবর্গকে বহুদিন আগে ঢ 
শুনিয়েছি। অপরজন ওখানকার একজন মুসলমানের বারো চৌদ্দ বছরের ছেলে। 
সেদিনের কথা মনে আছে। সকালে উঠে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ফিরছিলুম প্রায় বেলা 
বারোটায়। বাজারের কাছে ফেরবার পথে দেখলুম অনেক লোক এক জায়গায় জড়? 
হয় হয হায় করছে। সেখানে গিয়ে দেখবুম, একটি ছেলে অসহ্য হনয় গোডাচ্ছে 
আর তার বাপ মা মাথায় হাত চাপড়াচ্ছেন। ছেলেটির ঠোটের উপর একটি ব্রণ ' 
হয়েছিল। আজ সকালে সে সেটিকে নখ দিয়ে চুলকাতে চুলকাতে একটু ফাটিয়ে 
ফেলেছে এবং তারপর হতেই মুহূর্তে মুহূর্তে ফুলতে আর্ত করে এখন সমথ চোখ, 
মুখ, নাক ফুলে একাকার হয়ে গেছে। সে চোখ মেলে চাইতে পারছে না, মুখও হা 
করতে পারছে না। তার ওপর সমথ মুখমন্ডল দারুণ জ্বালা। সে জ্বালার কথা 
বলে বুঝানো যায় না। সে বলতে লাগল যেন সেখানটায় কুলকাঠের আগুন জ্বলছে। £ 
ক্রমে ক্রমে তার কথাও বন্ধ হয়ে আসছিল। গোটা মুখটার রং তখন কালো এবং 
নীলবর্ণ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ছিল ছোট একটা উচ্চশক্তির পকেট কেস। আমি 
আযান্থাসিনাম ১০ এম শক্তির ছোট একটি গ্লোবিউল তার মুখে দিলুম এবং অন্যান্য / 
পুল্টিসাদি বাহ্যিক যা চলছিল তা বন্ধ করতে বললুম। অবশ্য আমি একজন ডাক্তার 
বলায় তাঁরা তা বন্ধ করেছিলেন । ওষুধের ক্রিয়ায় শুধু আমি নই, সেখানকার সকলেই 1 
তাজ্জব হয়েছিলেন। কারণ, আধ ঘন্টার মধ্যে সেই দারুণ জ্বালা তার একেবারে 
কমে গেল এবং বালকটিও ঘুমিয়ে পড়ল। বিকালে গিয়ে দেখি যে প্রায় আট আনা 
ফুলো তার কমে গেছে এবং পরদিন প্রাতে আর ফুলো প্রায় দেখাই যাচ্ছিল না। 
এখানে আমি জানিয়ে দিই যে, আ্যান্াসিনাম ৩০ শক্তি আমি সর্বদা ব্যবহার করি 
এবং তাতেই বেশ ফল পাই কিন্তু তখন উচ্চশক্তি ভিন্ন অন্য শক্তি কাছে না থাকায় 
আমি বাধ্য হয়েই উচ্চশক্তি দিয়েছিলুম কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাতেও বিফল হইনি । 
প্রকৃত ওষুধ নির্বাচিত হলে শক্তি নির্বাচনের জন্য ফলাফলের খুব বেশি তফাৎ হয় না। 


মোতাহার হোসেন 


৭৯ 


ডিপথিরিনাম 
ডিপথিরিনাম 
এটি একটি রোগবীজজাত ওষুধ । ডিপথিরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগবীজ 
(01075106 ৮125) হতে শক্তিকৃত করে এই ওষুধটি ব্যবহার করা হয়। 
১। ডিপথিরিয়ার পর পক্ষাঘাত (995% 07561757100 7১2591519)। দি 
২। গন্থিস্ষীতি। ঢ্‌ 
৩ । জিহ্বার লোহিতাভা ও স্ফীতি। &ঁ 
৪ । যাবতীয় স্রাবে ও নিঃশ্বাসে দারুণ দুর্গন্ধ । টি 
এই ওষুধটি ক্রোফুলাদুষ্ ব্যক্তিদের পক্ষে এবং যারা সহজেই সর্দিতে আক্রান্ত 1, 
হয় বা স্বাসপ্রশ্বাসের রোগে ভোগে তাদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী । রঃ 
ডিপথিরিয়ারোগে এই ওষুধটির অন্তত এক মাত্রাও ব্যবহার করা উচিত। 
যেখানে ডিপথিরিয়া রোগীর প্রথম হইতেই রোগটি বিষাক্ত আকার ধারণ করে; 
্ল্যাওগুলি ফুলে যায়; জিহবাটিও লাল হয় ও ফুলে ওঠে; নিঃশ্বাসে, থুথুতে, লালাস্তরাবে,* 


ওষুধটিতে ঝিল্লী মোটা ও কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং দারুণ অবসন্নতা থাকে । এর আর 
একটি মজার লক্ষণ এই যে, রোগী কোন কিছু পান করবার সময় কোনও কষ্টবোধ 7 
করে না কিন্তু পান করার পরই নাক দিয়ে সব বের হয়ে যায়। 
শক্তি 

ডাঃ বোরিকের মতে এই ওষুধটি ৩০, ২০০ বা সি এম শক্তিতে ব্যবহার্য । 
আমি যেখানে এটি ব্যবহার করেছি সেখানে সি এম শক্তিই দিয়েছি। 


পাইরোজেনিয়াম 


এই ওষুধটি প্রথমে ইংরেজ হোমিওপ্যাথরা প্রচলন করেন । তারা একখন্ড পচা 
মাংসকে (0০০০701১০5০0 1০807 1১৩ চৌদ্দ দিন রোদে রেখে তারপর সেটিকে 
সক্তিকৃত করে নিয়ে ব্যবহার করতেন। 

এই ওষুধটির প্রায় সমস্ত প্রভিং লক্ষণগুলি ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাদি এই 
ধরনের তৈরি ওষুধটি থেকেই পাওয়া গেছে। কিন্তু পরে ডাঃ সোয়ান কতকটা বিষাক্ত 


৮০ নোসোড্স 
পুঁজকে শক্তিকৃত করে নিয়ে এই ওষুধ তৈরি রুরতেন। এই শেষোক্ত রকমে তৈরি 
করে এই ওষুধটি প্রুভিং করা হয়ছে এবং নিত্য ব্যবহার করা হচ্ছে। উভয় রকমের 


তৈরি ওষুধ একই লক্ষণাদি প্রকাশ করেছে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য 


ৃ 
ৃ 


১। অত্যন্ত অস্থিরতা । 

২। জিহ্বা লালবর্ণ ও শুক বার্নিশ করার মতো মসৃণ । 

ত। বুকের ধড়ফড়ানি। 

৪ । দৈহিক উত্তাপের তুলনা নাড়ি অসম্ভব দ্রুত। 

৫ । অত্যন্ত ঘর্মযুক্ত, অতি উত্তাপ-_-ঘর্মে উত্তাপ কমে না। 

৬ বিছানা অতি শক্তবোধ। ॥ 

৭। বিষাক্ত জুর, প্রসবের পর দৃষিত পিউরপেরাল জ্বর (9৩1১119 1১3০,7১০৮1 
10600198001 রি 

৮। সমুদয় ভ্রাবে অতি দুর্গন্ধ । 
আ্ঞন্যত 

পাইরোজেন ওষুধটি আমাদের হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের রত্ুম্বরূপ। কি অদ্ভুত যে 
এর শক্তি এবং কি তীব্রভাবে যে এই ওষুধটি স্থীয় প্রবল বিক্রমে মৃতকল্প 
রোগিদিগকে যমের দোর থেকে ফিরিয়ে এনেছে তা ধারা চোখে দেখেছেন তাঁরাই 
জানেন। এই ওষুধটি বিষাক্ত বা দূষিত জ্রাদিতে অতি উত্তম । আবার এ অবস্থায় 
যদ রোগীর দারুণ অস্থিরতা থাকে তা হলে তা জি অবশ্য অবশ দিতে হবে 
ডাঃ আযালেন বলেন যে, দূষিত অবস্থায় এটি অতি মূল্যবান আরোগ্যকারী ওষুধ (7) / 
5601০ 16৮675 597১9০59115 [১7১91 :৮:০৪৩,, 1১99 
৭৩7)9755005060. 705 ০৪ ৮৪10৩ ৪5 ৪. 1397709079811310 
4590০.) । টাইফয়েড, টাইফাস, ডিপথিরিয়া, জটিল ম্যালেরিয়া, গর্ভস্বাবের - 
কুফল ইত্যাদিতে এই ওষুধটি আমাদের প্রধান অবলম্বন হয়ে পড়ে । এর আর একটি 
মূল্যবান বিশেষ লক্ষণ আমাদের সর্বদা মনে রাখতেই হবে । সেটি হচ্ছে যাবতীয় 
ত্রাবে দারুণ দুর্গন্ধ । রোগীর মলমৃত্র, ঘাম, খতু, বমন এমন কি নিঃশ্বাস পর্যন্ত 
অতিশয় দুর্গন্ধ থাকে । এত দুর্গন্ধ যে রোগীর নিকটে যাঁরা থাকেন তাঁরা নাকে ঢাকা 
না দিয়ে থাকতে পারেন না । আমাদের দেশে প্রসবের পর নানা কারণহেতু পোয়াতীর 
চীষণ জবর দেখা দেয় । এ জ্বরের নাম দুষিত পিউরপেরাল জর । এর চাইতে মারাত্মক 


[ন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, 


মেডিকেল কলেজ 


ব্যাসিলিনাম ৮১ 
জ্বর আর নাই। শতকরা নব্বই জন বোধ হয় এ অবস্থায় বাচেন না। কিন্তু এ রোগে 
পাইরোজেন মন্ত্রের মতো কাজ করে। কেবলমাত্র দেখতে হয় জ্বরের উত্তাপ 
১০৫/১০৬৭, স্রাব, দারুণ দুর্গন্ধ, দারুণ অস্থিরতা আর জিহ্বাটি লাল ও 
মসৃণ । এই চারটি লক্ষণ যদি পাওয়া যায় তবে তৎক্ষণাৎ তাকে পাইরোজেন ২০০ 
এক দাগ দিবে। যদি একাত্তই তার আমু না থাকে তা হলে তিনি বাচবেন না ঠিকই 
কিন্তু আরোগ্যযোগ্য হলে তাকে আর দ্বিতীয় দাগ ওষুধ দিতে হবে না একথা আমি 1; 
জোর দিয়ে বলছি। এর রোগীর মনটি উদ্দেগপূর্ণ থাকে, সে নিজেকে খুব ধনীলোক 
ভাবে আর খুব বাচাল হয়। লাইকো ও ফসফরাসের মতো রোগীর নাকের পাখা দুটি 
ওঠানামা করে। অস্থিরতাসহ ভীষণ বিদীর্ণকর শিরঃপীড়া। জিহ্বা শুফ থাকে তা 
আগেই বলেছি। গলাটিও খুব শুফ থাকে এবং "তাই গিলতে কষ্ট বোধ করে। 
নিঃশ্বাসও যেমন দুর্গন্ধযুক্ত, মুখের আস্বাদও তেমনি পচা। পেটে গিয়ে গরম হলে 
জলবমি হয়। এর রোগীর দুর্গন্ধযুক্ত উদরাময়ও থাকে আবার ওপিয়ামের মতো 
মলের বেগশুন্যতাযুক্ত কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকে, কালো কালো সদর কদ্র গোলাকার মল ? 
হয়। জরে প্রথম শীত পৃষ্ঠদেশে দেখা দেয় এবং অতি শীঘেই মুহূর্তের মধ্যে উত্তাপ / 
বাড়তে থাকে তারপরে উত্তাপ যত বাড়তে থাকে ঘামও তত হয় কু ঘামের 
জন্য উত্তাপ কমে না। ঘামও উত্তপ্ত থাকে। আর্নিকার মতো রোগী বিছানা খুব শক্ত এ 
বলে। সকালবেলায় রোগী খুবই দুর্বল থাকে সর্বাঙগে ক্ষতভাব দেখা দেয়, আর রাস ( 
টক্সের মতো সঞ্চালনে সেই ভাব উপশম হয়। সমস্ত রাত সে কেবল স্বপ্ন দেখে । 

্রায়োনিয়া এই ওষুধটির সহকারী ওষুধ । এর ২০০ শক্তি সমধিক উপকারী । এর 
অবশ্য পুনঃপুন প্রয়োগ নিষেধ । চি 

ট 

ডাঃ বার্নেট যঙ্ষমারোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষিত ফুসফুস (1185) হতে এই ওষুধটি 7 
শক্তিকৃত করে নিয়ে ব্যবহারের নির্দেশ করেন। টিউবারকিউলিনাম বোভিনাম ও ট 
টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম এই দুটি ওষুধই টিউবারকিউলোসিস বীজ হতে 
উৎপন্ন । ডাক্তার কেন্ট যক্ষ্ারোগাক্রান্ত গরুর লালাগরন্থি (৫155) থেকে এই বীজ 
নিয়ে শক্তিকৃত করেই তিনি এর প্রভিং লক্ষণ প্রকাশ করে গেছেন এবং এর নাম 
হয়েছে টিউবারকুলিনাম বোভিনাম, আর টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম মানুষের 
যঙ্ষার পৃূজ হতে নিয়ে শক্তিকৃত করে ব্যবহার করা হচ্ছে। 


০৯ নোসোড্স 
নিতো ম্ষী 

১। নির্দিষ্ট ওষুধেও কাজ দেয় না বা স্থায়ী হয় না। 

২। লক্ষণগুলি সদাই পরিবর্তনশীল 

৩। অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা । 

৪ । বেশ খায়দায় তবুও শুকিয়ে যেতে থাকে। 

৫। একস্থানে থাকতে চায় না, দেশদেশান্তরে ঘুরতে চায় 

৬। যক্্ারোগের ইতিহাস। 
স্তন 

উপর্যুক্ত এ ছটি.বিশেষ লক্ষণ মনে রাখলে ব্যাসিলিনাম ব্যবহার করবার আর 
কোন বাধা থাকবে না। এই ওষুধটি প্রধানত বৃদ্ধ ব্যক্তি খারা বহুদিন থেকেই [ 
সর্দিকাশি ইত্যাদিতে ভুগছেন, রাত্রে দমবন্ধ হবার মতো হয়, আর তৎসহ কষ্টকর 
কাশি থাকে, তাদের পক্ষে অতি উপকারী । যে সর্দিতে দমটি বন্ধ হবার মতো হয় 72 
তাতেই এটি বড় কাজ দেয় । যাদের হু করতেই ঠাণ্ডা লাগে, নিত্যই যাদের সর্দি ৮ 
লেগে আছে, অতি সামান্য মাত্র ব্যতিক্রম হলেই যাদের সর্দিকাশি হবেই, তাদের এ $ 
সর্দি হবার প্রবণতাটা ভালো করতে হলে ব্যাসিলিনাম অপেক্ষা ভালো ওষুধ আর 
নেই। অনেক সময় দেখা যায় যে কোনও মানুষ বা'শিশু বেশ ভালো খায়দায় অথচ 2 
শরীরে বল পায় না, নিত্য তার জন্য দুধ, ঘি, মাখন, মাংস, মাছ, ডিম, (১ 
স্লানটটাজেন, উইনকারনিস, ভাইররোনার ছড়াছড়ি হচ্ছে তু দিন দিন সে কিয়ে 
যাচ্ছে__সে অবস্থায় এই ব্যাসিলিনাম উচ্চশক্তি এক দাগ দিয়ে দেখবে যে তার স্বাস্থ্য 
বদলাতে শুরু করেছে। আবার আর এক রকমের রোগী আছে তাদের মাথামুড « 
কিছুই ঠিক পাবে না; তাদের আজ এক অসুখ কাল অন্য অসুখ; আজ এক ঘন্্ 
আক্রান্ত, কাল অন্য যন্ত্র আক্রান্ত; আবার কোথাও কিছুই নেই হঠাৎ একটা রোগ খুব £ 
কঠিন আকার ধারণ করল-_ নির্দিষ্ট ওষুধ দিয়েও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি [5 
সোরিনাম ও সালফার নিশ্চিত হয়ে দেওয়া সত্তেও বিফল হয়েছে; সেখানে এই 
ব্যাসিলিনাম ভিন্ন আর গত্যন্তর নেই। যারা দেখতে লম্বা পাতলা, বুকটি সরু, তীক্ষ 
নুদ্িসম্পন্ন কিন্তু দৈহিক দুর্বলতাযুক্ত, তাদের ওপর এই ওষুধটির ক্রিয়া অত্যধিক। 
রোগীর বা তার বংশাবলীর ইতিহাসেও যদি যন্ম্মারোগের সংবাদ পাওয়া যায় তা 
হলেও ওষুধ খুব বেশি আবশ্যক । রোগ্টরর এত ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা থাকে যে, ঠিক 
ঠিপারের রোগীর মতো উন্ুক্ত বায়ুতে বেরোলেই তার সর্দি হবে। এক এক সময় 
তার মনে হয় যে, ঘরের বস্তৃগুলি সব তার অজানা__যেন সে এক অজানা স্থানে 
এসেছে। 


সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


ব্যাসিলিনাম ৮৩ 

ব্যাসিলিনাম একজিমা ও দাদের একটি অতি ভালো ওষুধ । ব্যাসিলিনাম ১০০০ 
দিয়ে আমি অনেক দাদের রোগী ভালো করেছি। তাই থেকে দাদরোগে এখন আমি 
কতকটা রুটিনে অভ্যস্ত (:01055150) হয়ে পড়েছি। দাদ, বিশেষ করে এক 
চোখের পাতার দাদ প্রায়ই এতে নিক্ষল হয় না-_ভালো হবেই। অবশ্য এ কথাটা 
আমার ঠিক পেটেন্ট ওষুধের ব্যবস্থার মতো বলা হলো কিন্তু রোগিদের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার করে এ রোগে এর ক্রিয়া দেখে আমি এতই অবাক হয়েছি যে, এসব ক্ষেত্রে 
ব্যাসিলিনাম আমার একটি অতি প্রিয় ওষুধ হয়ে পড়েছে। 

এর রোগীর দারুণ শিরঃপীড়া হয়, যেন লোহা দিয়ে শক্ত করে বাধা আছে মনে 
হয়। প্রাতর্ভোজনের পূর্বে হঠাৎ কখনও কখনও উদরাময় দেখা দেয় কিন্তু আবার 
দারুণ কোষ্ঠবদ্ধতাও থাকে এবং এ অবস্থায় দুগর্থ বায়ু নিঃসরণ হতে থাকে । যদি 
ছোট ফোড়া নাকের ওপর পরের পর উঠতে থাকে ও অত্যন্ত যন্ত্রণা দেয়, আর তাতে 
সবজে দুর্গন্ধ পূজ হয় তা হলে ব্যাসিলিনাম দিলে শীঘই তা ভালো হয়ে যায় । মাথার 
উপর একজিমা, প্রিকা পোলোনাকার (011০8 7১০10721০2) এটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট 
মহৌষধ । অনেক ক্ষেত্রে বোরাক্স ও সোরিনাম বিফল হওয়ার পর এটি দেওয়ায় 
অনেক খারাপ অবস্থার রোগী নির্মূলভাবে আরোগ্য হয়েছে। সালফারের মতো অতি 
প্রত্যুষে বাহ্যের তোড়ে মরিবাচি পায়খানা ছোটা লক্ষণটিও এই ওষুধের উদরাময়ে 
আছে। মল কালো, বাদামীবর্ণের, দুর্গন্ধ, জলের মতো খুব তোড়ে বের হয়, অত্যন্ত 
দুর্বলতা থাকে আর খুব নৈশ ঘর্ম দেখা দেয়। ঝাতুস্রাব অতি শীঘ হয়, অতি বেশি 
পরিমাণে হয় আর অতি বেশিদিন থাকে । দাদ ও একজিমায় এটি দেবার আগে মনে 
রেখ যে অত্যস্ত চুলকানি থাকে, রাত্রে পোষাক খুললেই খুব বাড়ে, স্নানেও তার বৃদ্ধি 
হয়, রাশি রাশি সাদা খোলস উঠতে থাকে । এর রোগীর রোগ বৃদ্ধি হয় রাত্রে ও অতি 
প্ত্যুষে এবং শীতল বাতাসে । 

ডাঃ আ্যালেনের মতে, সোরিনাম ও সালফার এর সহকারী । ডাঃ বোরিকের 
মতে, ক্যান্কেরিয়া ফস ও. কেলি কার্ব এর সহকারী । 

'টিউবারকিউলিনাম দ্বারা রোগী আরোগ্য হবার পর তাকে হাইড্রাষ্টিস দিলে সে 
বেশ মোটাসোটা হয়। ওষুধটি ৩০ শক্তির নিচে কদাচ ব্যবহার করতে নেই । অতি 
শীঘ্বই এর কাজ প্রকাশ পায় । সুতরাং দু এক দাগ দিয়ে ফল না হলে পুনঃপুন 
প্রয়োগের আবশ্যকতা নেই । এর ২০০ শক্তি সপ্তাহে এক দাগ দেওয়া উচিত। 


৮৪ নোসোড্স 


টিউবারকিউলিনাম 

আগে যে ওষুধটির কথা বলেছি তার নাম ব্যাসিলিনাম, এইটির নাম 
'টিউবারকিউলিনাম । দুটিই প্রায় একই ওষুধ এবং একই প্রকার যক্ষারোগের বিষ 
হতে উৎপন্ন । কিন্তু উৎপত্তির একটু পার্থক্যও যেমন আছে তাদের ব্যবহারের ক্ষেত্রও 
তেমনি অত্যন্প পৃথক। ফিয়া্চিও সোয়ানা যক্ষ্মারোগপরস্ত ব্যক্তির ফোড়া ও থুথু ? 
ইত্যাদি থেকে যে জিনিসটি নিয়ে শক্তিকৃত করেছেন সেইটির নাম ₹ 
টিউবারকিউলিনাম। কিন্তু ডাঃ হিথ যক্ষ্ারোগগরস্ত ব্যক্তির দূষিত ও ব্যাসিলিযুক্ত ৪ 
ফুসফুস হতে যে জিনিসটি নিয়ে শক্তিকৃত করেছেন তার নাম ব্যাসিলিনাম। দুটি 
ওষুধই বিশ্বাস্য ও সমান ফলপ্রদ ৷ আবার ডাঃ কেন্ট য্ষ্ারোগগ্রস্ত গরুর গ্ল্যা্ড থেকে 
নিয়ে যে জিনিসটি শক্তিকৃত করে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে গেছেন তার নাম ( 
টিউবারকিউলিনাম বোভিনাম। কেউ কেউ বলেন যে, বোভিনাম ম্যালেরিয়া জুরে খুব ট 
বেশি কার্যকরী, ব্যাসিলিনাম এ ক্ষেত্রে তত কার্যকরী নয়; আবার কেউ কেউ বলেন 
যে, ব্যাসিলিনাম চর্মরোগেই অতি উপকারী । অবশ্য এ প্রকার মতাবলব্বিগণ নিজের 
নিজের রোগিতত্ দ্বারা তাদের মতামত সুদৃঢ় করেছেন । আমি নিজে কিন্তু ম্যালেরিয়া ঢ 
জুর ও চর্মরোগে অপরাপর লক্ষণসহযোগে ব্যাসিলিনামকেই সমান কার্যকরী ( 
দেখেছি। ডাঃ আযালেন, তাঁর কীনোট পুস্তকে টিউরাকিউলিনাম ব্যাসিলিনামেরই 
উল্লেখ করেছেন এবং তারই লক্ষণগুলি লিপিবদ্ধ করে গেছেন। পৃথক 
টিউবারকিউলিনাম নামক কোন ওষুধের উল্লেখ তিনি করেননি । তাঁরই উক্ত (১ 
টিউবারকিউলিনাম ব্যাসিলিনাম ওষুধটিকে শুধু ব্যাসিলিনাম নাম দিয়ে আমি আগে 
বর্ণনা করেছি। ডাঃ বোরিক কিন্তু ব্যাসিলিনাম এবং টিউবারকিউলিনামের পৃথক 
পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন । আমিও তারই পথাবল্বী হয়ে টিউবারকিউলিনামকে 
ব্যাসিলিনাম হতে পৃথকভাবে বর্ণনা করছি। 
বিত্শি্ লম্ষণী 

১। মনটি অবসন্ন, সদা শ্রান্তভাব। 

২। কুকুর ও প্রাণিদিগকে খুব ভয় করে। 

৩। কোন কাজকর্ম করতে চায় না, সদা পরিবর্তন চায় । 

৪ । লক্ষণগুলি সদাপরিবর্তনশীল। 

৫ । অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে । 

ড। নির্দিষ্ট ওষুধেও ফল হয় না! 


মোতাহার হোসেন তালুকদার ৫ 


টিউবারকিউলিনাম ৮৫ 
সম্তন্তত 
তাহলে দেখা গেল যে, এর বিশেষ লক্ষণগুলিও প্রায় সবই ব্যাসিলিনামের 
বিশেষ লক্ষণাদির সঙ্গে এক। যাহোক ডাঃ নিবেলমন্টেক্স বলেন যে, পুরাতন 
সিস্টাইটিসরোগে টিউবারকিউলিনাম অতি চমৎকার ও চিরস্থায়ী ফল দেয়। বৃন্ষগত 
বেদনায় (৮০791 ০০11০) টিউবারকিউলিনাম খুবই উপযোগী কিন্তু যেখানে রোগীর 
যন্ত্র, উদরাদি এবং চর্ম ঠিক নিয়মিত কাজকর্ম করতে সক্ষম হচ্ছে না সেখানে এই ৮. 
উষধুটির ব্যবহার নিষিদ্ধ। এমন কি সেখানে এই ওষুধটির উচ্চশক্তির ব্যবহারে বিপদ ঢ 
হতে পারে। | 
যক্মারোগের প্রারভে (17101119101 (009০0119515) এর মতো ওষুধ আর 
নেই। পাতলা চেহারার রোগী যার বুকটি সরু, দেহটি ক্ষীণ, মনটি অবসন্ন ও £: 
ভারাক্রাত্ত; যিনি সদাই শ্রান্ত ও ক্লান্ত; যার অতি সহজেই ঠান্ডা লাগে এবং যিনি ট 
খানদান তবু দিন দিন শুকিয়ে যান তীর পক্ষে এই ওষুধ.সমধিক উপযোগী । স্নায়বিক 
শিশুদের মৃগী, সন্ন্যাস ইত্যাদি রোগে এটি অতি অমূল্য উষধ। শিশুদের 
বহুসপ্তাহব্যাপী উদরাময়, অতিশীর্ণতা ও অবসন্নতা এটি প্রয়োগে অতি না 


আরোগ্য হয়। দুর্দম্য ও বহুদিনব্যাপী কানের পুঁজ ভালো করতে এর অসীম ক্ষমতা । 
কিন্তু এ রোগে এই লক্ষণটি মনে রেখ । এর প্রয়োগ, লক্ষণ হলো কর্ণপটে. ছিদ্র 
(530037908 005900) ও ছিদ্রর চারপাশ অমসৃণ (7822০৭)। 

যে শিশুদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তির বিশেষ স্কুরণ হয় না এবং টনসিল বড় থাকে , 
তাদের পক্ষে এটি খুব উপযোগী । রোগী মাংস খেতে চায় না। কিন্তু শীতল দুগ্ধ পান টি 
করতে ইচ্ছবক। সালফারের মতো পেটে শূন্যতার অনুভূতিও এর রোগীর আছে। এর 


রোগিণীর ডিসমেনোরিয়া রোগে স্রাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণারও বৃদ্ধি হয়। 
সাধারণত এ সব রোগে স্রাব বৃদ্ধি হতে থাকলেই যন্ত্রণার লাঘব হতে শুরু করে কিন্তু 
'টিউবারকিউলিনাম ওষুধে ঠিক তার বিপরীত। 

--রোগে আমি নিজে এই ওষুধ ব্যবহার করে খুব-ফল পাই। 
জরাজীর্ণ শিশু দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে, উন্মুক্ত বাতাসে বেড়াবার সময়ও দমবন্ধভাব টু 
হয় আর সর্দিটা নাকে লেগেই আছে_এই রকম অবস্থায় টিউবারকিউলিনাম ২০০ 
আমাকে কখনও নিরাশ করেনি । 

ছেলেদের ব্রক্কোনিউমোনিয়ায় কঠিন কাশি যখন থাকে, খুব ঘাম হয়, দেহটি 
পুয়েপাওয়ার মতো হয় আর তার সারা বুকে রেলস্‌ (05169) পাওয়া যায় তখন এই 
ওষুধটি মন্ত্রের মতো কাজ দেয় । তবে এখানে এক দাগ দিয়ে বসে থেকো না। এটি 
একটি অত্যন্ত শক্তিশালী ও গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধ বলে আমি সকল ক্ষেত্রে প্রায় এক 


৬৬ নোসোড্স 


দাগ দিয়ে বসে থাকতুম কিন্তু তাতে ঠকতুম খুব। পরে যখন থেকে ডাঃ বোরিকের 
ও ডাঃ ফারগাই উডসের (. ৮৪71 ৮৮০০৪) উপদেশমতো এরকম ক্ষেত্রে এর 
পুনঃপুন প্রয়োগ করতে আরন্ত করেছি তখন থেকে আর আমাকে ঠকতে হয় না। 
এটি নিউমোনিয়ার যে একটি অমিত প্রতাপশালী ওষুধ তা অনেকেই বোধ হয় 
জানতেন না। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় ডাঃ ঘোষ তার বিশদ বিবরণ সবাইকে জানিয়ে 
দিয়েছেন। সুতরাং বেশি বলা নিম্প্রযোজন। তবে এটুকু শুধু বলি যে, নিউমোনিয়ায় 
আমাদের চিরপ্রিয়তম আ্যান্টিম-টার্ট, ফস, লাইকো, ব্রায়ো, সালফ ইতাদি ভিন্ন যারা 
একে কখনও চিন্তা করেননি বা ডাকেননি, আমার অনুরোধ, এর পরে তারা: 
নিউমোনিয়ায় টিউবারকিউলিনামের ক্রিয়া যেন পরীক্ষা করেন। ফল দেখে 
ধন্যবাদ দেবেন, পনি 
অন্যতম নির্ণায়ক লক্ষণ (0৩199105198. 10) 91১৩% 01108) । 
নানা প্রকার চর্মরোগে এমন কি মিলমিলা, কটি রী 
ব্যবহার আছে। এর রোগীর দিবাভাগে অদম্য নিদ্রালুতা থাকে অথচ রাত্রে ভালো 
ঘুম হয় না, খুব সকালে জেগে ওঠে। স্পষ্ট ও কষ্টদায়ক স্বপ্ন দেখে। রি 
জ্বরে বিশেষত সবিরাম জুরের (£০100৩71০৮:) সক্ষট পরবর্তী 0১০৪/-৮ 
০0991) উত্তাপ অবস্থায় ওষৃধটির বিশেষ প্রয়োগক্ষেত্র আসে কিন্তু এ অবস্থাতে 
ডাঃ ম্যাকফার্লপনের মতানুসারে প্রতি দুই ঘন্টা অন্তর এই ওষুধটিকে ব্যবহার কর, 
অদ্ভূত ফল পাবে। এ অবস্থায় অতি ঘর্ম ও শীতার্ততা বিশেষ প্রদর্শক লক্ষণ জানবে । 
এর রোগী উন্মুক্ত বাতাসে ভালো থাকে কিন্তু সঞ্চালনে, সঙ্গীতে, ঝড়ের্‌ 
আগে, দীড়িয়ে থাকলে, ন্দ্রান্তে ও অতি প্রত্যুষে রোগ বৃদ্ধি হয়। 
সপ ও আহা টু 
এর শক্তি ও মাত্রা সম্বন্ধে দুটি কথা বলা উচিত । পুরাতন রোগীকে এর বারবার! 
বি কি তে 
২০০ শক্তি সাধারণত ব্যবহার্য । টিউবারকিউলিনাম বিফল হলে সিফিলিনাম 


দিলে ভালো কাজ হয়। 
টিউবারকিউলিনাম বা এই জাতীয় ওষুধ, প্রয়োগের আগে রোগীর বুকের তি 
খুব ভালো করে দেখতে হবে । কারণ বুকের বা লিভারের অবস্থা খুব ভালো না 
থাকলে এটি ব্যবহারে বিপদ হতে পারে । সাধারণত এর ১০০০ শক্তির কমে 
রাজযক্ষ্মার রোগীকে কদাচি দিওনা । এক দাগ দিয়ে আট দিন হতে আট সপ্তাহ 
সেই রোগীর ফলাফল অপেক্ষা দেখে যেও। তারপর হয়ত তোমার সিলিসিয়া, 
লাইকোপোডিয়াম, ফসফরাস ইত্যাদি ওষুধ আবশ্যক হতে পারে । 


টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের ৮৭ 


টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের 


এই ওষুধটি পরীক্ষা যক্ষ্মারোগ হতে উৎপত্তি হয়েছে (0৮1১০7০0111) 007. 
107009)। 
বিত্শেষ লম্ষশী 

১। ইনফ্লুয়েজাযুক্ত ্রস্কাইটিস। 

২। দুর্বলতা, কাশি, ক্ষুধামান্দ্য । 

৩। হাতের তালু ও কান চুলকায় । 
স্তন 

এই ওষুধটি ইনফ্ুয়েজাযুক্ত ব্রক্কাইটিসরোগে মহামূল্যবান । অনেকে এর ব্যবহার 
জানেন না কিন্তু ব্যবহার করলে তারা যে এই অবস্থায় ওষুধটির গোড়া হয়ে পড়বেন 
তা আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি । টিউবারকিউলোসিসের মতো এরও সব লক্ষণ 
প্রায় এক ফুসফুসের শীর্ষের (৪১০৯) ওপর এর ক্রিয়া খুব বেশি । এটি ব্যবহারের, / 
পরই দেখবে রোগীর দুর্বলতা কমে আসছে, কাশি কমে আসছে, ক্ষুধা বাড়ছে এবং রি 
সমস্ত দেহ যেন নবজীবন লাভ করছে। আমার হাতে টিউবারকিউলিনাম এভিয়ের 
২০০ প্রয়োগে অনেক শিশু রোগীর বুকের দোষ ও ্রঙ্কাইটিস ভালো হয়েছে। 
তল্লাশিতত্ত্ 

যেসব ছেলের হাতের তালু ও কান চুলকায় তাদের ব্রক্কাইটিস হলে আমি সর্বাথে 
এই ওষুধটির কথা স্মরণ করি। তাতে আমার কাজ অনেক সময় খুবই.সহজ হয়ে 
পড়ে । গত বৎসর চৈত্র মাসে নিজে বিষ্ণুপুর শহরে আমি কয়েকটি শিশু রোগী পাই 
যারা ইনফ্লুয়েঞ্াযুক্ত ব্রক্কাইটিসে ভূগছিল। তাদের মধ্যে তিন চারটি শিশুর অন্যান্য 
লক্ষণাবলীর মধ্যে হাতের তালু ও কান চুলকানো লক্ষণটি ছিল । আমি সেই 
কজনকে এ ওষুধটি ২০০ শক্তিতে দিয়ে খুব শীঘ্র তাদের আরাম দিতে পেরেছিলুম । 
আমার বেশ মনে আছে এটি প্রয়োগের পরই সর্বাধে রোগীর খুক্খুকে কাশির 
উপশম দেখা গিয়েছিল । এই ওষুধটি খুব ব্যবহৃত না হলেও উক্ত লক্ষণগুলিতে আমি 
এর বহুল ব্যবহার অনুমোদন করি। 


অ্যান্বাগ্রিসিয়া 


এই ওষুধটিও রোগজ ওষুধের মধ্যে ধর্তব্য। এটি তিমিমাছের মলের সঙ্গে 
নিক্ষিপ্ত (০০৩০. ০£ ৮১৩ ৮5155) এক প্রকার বন্তু। অন্যান্য তীব্র গন্ধবিশিষ্ট 
দ্রব্যাদির ন্যায় এটিও স্নায়ুর উপর গভীর ক্রিয়া প্রকাশ করে । রোগীর মধ্যে স্নায়বিক 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


০ 
্ 


৮৮. নোসোড্স 


লক্ষণ না থাকলে এর প্রয়োগ প্রায় বিফল হয়ে যায়। এটি একটি দ্রুত ক্রিয়াশীল 
ওষুধ। 
ন্িশ্পেন্ষ লক্ষী 

১। শীর্ণ, পাতলা ও শুষ্ক চেহারা__যাদের অতি সহজেই ঠাণ্ডা লাগে । 

২। অত্যন্ত বিষন্নতা, দিনের পর দিন বসে বসে কাদে । 
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পি)। 
৪ । উদরে শীতলতা অনুভব । 
৫। বাহ্যে বসবার সময় কারও উপস্থিতি অসহ্য, পুনঃপুনঃ নিক্ষল 
মলপ্রবৃত্তি এবং তৎহেতু উদ্বেগের বৃদ্ধি । 

৬ মেয়েদের দুই খতুর মধ্যকালে পুনরায় ঝতুস্রাব। 

৭। পুরু" নীলাভ, শুভর, শ্রেম্মাযুক্ত, শ্থেতপ্রদর- কেবলমাত্র রাত্রে স্রাব। 

৮। দারুণ আক্ষেপিক কাশি তৎসহ স্বরভঙ্গ, উদগার । 

৯। অত্যন্ত স্নায়বিক উত্তেজনা (০7৮০9 13/196756:75160৬৩1)655) | 

১০। সঙ্গীতে রোগলক্ষণাবলীর বৃদ্ধি । 
সভ্ভন্যত তি 
এই ওষুধটি উত্তেজিত ও স্নায়বিক শিশুদের এবং শীর্ণ এবং স্নায়বিক রোগীদের ৪ 
পক্ষে বড়ই দরকারী । এর রোগী স্সায়বিক ও পিত্ত প্রকোপযুক্ত ধাতুবিশিষ্ট । যে 
ব্যক্তিরা বার্ধক্যহেতু দুর্বল হয়ে পড়েছেন (৮৩৭1৩7৩৫1১৮ ৪৫০) বা যারা অতি 
পরিশ্রমহেতু অবসন্ন হয়ে গেছেন এবং যারা নীরক্ত ও নিদ্রাহীন, তাদের জন্য প্রায়ই 
এই ওষুধটি দরকার হয়ে পড়ে। বৃদ্ধদের দুর্বলতা, শীতলতা, আড়ুষ্টতা টু 


নিত 


র্‌ 
্ট 
৪ 


(00000995), একাঙ্গিকরোগ ইত্যাদির পক্ষে এটি মন্ত্রোধিবিশেষ । 

এর রোগীর মনে লোকসংসর্গের ভয় হয় এবং সে একা থাকতে চায়। সে 
কারও সাক্ষাতে কোনও কাজ করতে পারে না। বড়ই লাজুক স্বভাব তার । অতি 
সহজেই তার গাল লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে । গান সে আদৌ সহ্য করতে পারে না। 
গান শুনলেই তার কান্না পায়। এদিকে মনে নৈরাশ্য খুব বেশি জন্মে, জীবনে বিতৃষ্ণ টু 
আসে । আবার মনের রাজ্যে কত কল্পনার রডিন জাল বুনতে থাকে; কত 
আকাশকুসুম, প্রচণ্ড চিত্তবিভ্রম (197719517০. 11115519559) তার মনের মধ্যে 
দিনরাত খেলা করে। সে প্রায়ই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে ভাবে, বড়ই বাচাল হয় আর সর্বদা 
নানান কথা বকতে থাকে । উত্তেজনা ও অস্থিরতা যেন তার সর্বক্ষণের সাথী হয়ে 
পড়ে । তার কথা কইবার মধ্যে বিশেষত এই যে, সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যায় কিন্তু 
উত্তর প্রত্যাশা করে না। 


আ্যা্্রাঘিসিয়া . ৮৯ 

তার মাথাঘোরা জন্মে এবং তার সঙ্গে প্রায়ই মাথা ও উদরের দুর্বলতা থাকে । 
মানসিক অবসন্নতার সঙ্গে তার মাথার সামনে ভারবোধ হয়। মস্তিষ্কের উপর 
অর্ধাংশে ছিননকর ব্যথা জন্মে। বৃদ্ধ বয়সের মাথাঘোরায় এটি প্রয়োগের একটি 
অতি বিশেষ লক্ষণ সঙ্গীত শুনিবার সময়ে তার মাথার দিকে রক্তোচ্ছাস হতে থাকে। 
আবার সকালের দিকে নাক দিয়ে রক্ুপড়ারোগটিও আছে। দত থেকেও প্রচুর 
রক্তস্রাব অনেক সময় এটি প্রয়োগে ভালো হয় ॥ এর রোগীর চুল উঠতে থাকে। ্ি 

দারুণ আক্ষেপিক কাশিসহ উদগার বা ঢেকুর দেখা গেলে ত্যান্ত্রো প্রয়োগ ছু 
করতে ভুলো না। টক ঢেকুর ও তাতে বুকজ্বালা করে; রাত দুপুরের পর যাদের উদর 
ও পাকস্থলী ফেঁপে যায় এবং উদরে শীতলতার অনুভূতি আসে, তাদের এই ওষুধটি « 
দিলে বিফল হওয়ার সম্ভাবনা কম । 

এই ওষুধটির কয়েকটি মূল লক্ষণ বড়ই চমৎকার । মৃত্রস্থলী (১1840৩), 
মলাশয় বা সরলান্ত্ে (০০4০0) একই সময়ে ব্যথা বা মৃত্রনালীতে (০9০০ ০? 
57৩0759) ও পায়ু বা ওহ্যদেশে (7549) জ্বালা ত্যান্ত্ো নির্দেশ করে। হঠাৎ মনে 
হয় যেন দুচার ফোটা প্রপ্রাব বের হয়ে গেল (6০61/78 17) 06113059911 ৪. ভি 
৭7০7১5 7১955.90$)-_-এই লক্ষণটি এর একটি প্রদর্শক লক্ষণের মধ্যে গণ্য । 
তাছাড়া এর রোগীর প্রপ্রাবকালে জ্বালা ও চুলকানি থাকে। প্রস্রাব বের হবার 
সময়েও ঘোলা দেখায় এবং তাতে পাট্কিলে রংয়ের (১:০০) তলানি পড়ে । 

মেয়েদের পক্ষে ত্যান্ত্রা যে কত উপকারী তা বলে শেষ করা যায় না। মেয়েদের 
একটা লঙ্জাজনক ব্যাধি আছে। একে কামোন্মাদনা (05019179)0795719) বলা 
হয়। এই লজ্জাজনক ব্যাধিটি দূর করতে আ্যান্ত্ার ক্ষমতা অসীম । এঁ রোগে রোগিণীর 
যখন বাহ্যে জননেন্দ্িয়ে (১.0০7790.7) একটা সুড়সুড়ানির ভাব হয় আর 
সেখানে ক্ষতের ভাব ও স্ফীতি জন্মে, তখন আ্যান্ত্া অতি সত্র তাকে শান্তি দেয়। 
এর রোগিণীর খাতুস্রাব খুব শীঘ্র শীঘ্র হয় আর তাছাড়া থাকে প্রচুর নীলাভ শ্বেতপ্রদর ৷ 
এ প্রদরস্রাব রাত্রে বাড়ে। ং 

স্্ীযোনিদেশের চুলকানির ন্যায় এর পুরুষ রোগীদের অণ্ডকোষ বা মু প্রদেশেও 
দারুণ একপ্রকার সুড়সুড়ানি বা চুলকানি হয় এবং আভ্যত্তরিক জ্বালা থাকে; সময়ে 
সময়ে জননেন্্িয় ভীষণ শক্ত ও দৃঢ় হয়ে পড়ে কিন্তু তৎকালে তেমন কামোদ্বেক 
থাকে না। 

এর রোগীর দারুণ আক্ষেপিক কাশির কথা আগেই বিশেষ লক্ষণ রূপে 
জানিয়েছি। এ কাশি বুকের গভীর প্রদেশ হতে আসে । এটি স্বায়বিক আক্ষেপিক 


৯০ নোসোড্স 
কাশির একটি মহৌষধ । এ কাশি লোক সঙ্গ পেলে বৃদ্ধি হয়। গলা সুড়সুড় করে, 
বুকে ভারবোধ হয়, কাশতে কাশতে দমবন্ধ হবার মতো হয়। ডাঃ বোরিক এর 
কাশির একটি বিশেষ লক্ষণ জানিয়েছেন £ আক্ষেপযুক্ত এবং খকখকে কাশি, যেন 
বুকের খুব ভেতরে হতে বেরুচ্ছে 070110৬/, 97985770010 2130. 198115106 
০0017, 001001716 [ি0 05]3 20) 01790) 1 ঢ 
এর রোগীর অনিদ্রা জন্মে। দারুণ দুশ্চিন্তার জন্য তার ঘুম হয় না-উঠে বসে টি 
থাকে । যদি বা সে নিদ্রাগত হয়, উদ্দেগযুক্ত স্বপ্ন দেখে । ঘুমোবার কালে তার দেহটি 
শীতল হয়ে যায় এবং অঙপ্রত্যঙ্গগুলি নেচে ওঠে । টি 
এটি হাতে পায়ে খিলধরারও একটি ভালো ওনুধ বটে । কোন কিছুঝুঠী করে &ঁ 
ধরলে গেলে এঁ খিলধরা ভাবটা বেড়ে যায়। 


ষ্ঁ 
উত্তপ্ত পানীয়ে ও উত্তপ্ত ঘরে, সঙ্গীতে, শয়নে, উচ্চৈঃস্বরে পাঠে বা কথা বলায়, 
কাছে লোক থাকলে এবং অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটলে-_বোরিক। জাগরণের পর। 
বাস 
আহারের পর, শীতল বাতাসে, শীতল খাদ্যে ও পানীয়ে এবং শয্যা হতে 
উঠলে । উন্মুক্ত বায়ুতে ধীরে ভ্রমণে-_বোরিক। ব্যথাযুক্ত পার্থ শয়নে__বোরিক। রর 
ত্যান্্া ওষুধটির সঙ্গে আযান্ত্বার (5001১৩7) নামক ওষুধটির যেন ভূল না হয়। 
মঙ্কাস এর পর বেশ কাজ দেয়। হিকা লক্ষণে ওলিয়াম সাক্সিনাম (০1২10) (১ 
500100400) নামক ওষুধটিকে এর সঙ্গে তুলনা করে দেখা উচিত। রি 
শক্তি 
ডাঃ বোরিক বলেন যে, এর দ্বিতীয় ও তৃতীয় শক্তি ব্যবহার করা ভালো এবং 
এর পুনঃপুন প্রয়োগে ভালো ফলই পাওয়া যায় । ট 


তলাগাতম্ষ 

১। অনিদ্া- মানসিক দৃশ্চন্তাহেতু বা ব্যবসা বাণিজ্য চিন্তাহেতু অন্দ্রারোগ । 
রোগী হয়ত খুবই ক্রান্ত হয়ে ঘুমোবার জন্য বিছানায় গেল কিন্তু বালিশে মাথাটি 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে নিদ্রাহীন হয়ে পড়ে । 


ভ্যাক্সিনিনাম ৯১ 


৭। কাশি বা হুপিং কাশি__কাশির সঙ্গে উদর হতে উদগার বা ঢেকুর উঠতে 
থাকে। এ ক্ষেত্রে সালফিউরিক আ্যাসিড, আর্নিকা, স্যাঙ্গুনেরিয়া ও ভেরেক্রাম 
আযালবামও ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আ্যান্বাই এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ । আ্যান্বার কাশির আর 
একটি বিশেষত এই যে, ঘরে অপরিচিত বা আগত্ুক কেউ এলে কাশি বাড়ে। এঁ 
কাশি মানসিক কারণহেতু বৃদ্ধি পায় এবং এসব ক্ষেত্রে এটি ফসফরাসের মতো 
সমান ফলপ্রদ্‌। 

৮। হাপানি__এখানে ডাঃ ফ্যারিংটনের ভাষাটিই উদ্ধৃত করে দিই ৪ হাপানির 
সঙ্গে যদি হৃদ্যন্ত্রের বৈকল্যহেতু শ্বাস গ্রহণে কষ্ট, বুকের মধ্যে বাম দিকে একটা 
ভারবোধ এবং বুক ধড়ফড়ানি থাকে, তবে ত্যান্্বাথিসিয়া প্রয়োগ করা চলে। এসব 
কষ্টের কারণ হচ্ছে যে, রোগী একটা সক্ষোচনভাব অনুভব করে; হাত দিয়ে হর্খপগুটা 
চেপে ধরার মতো নয়, যেন বুকের বাম দিকের ভিতরে কি একটা মুচড়ে তাল 
পাকিয়ে যাচ্ছে। এর সঙ্গে প্রায়ই হৎস্পন্দন থাকে (৮/৩ 7295 05০27702701 
2511009713৩ 1615 90০07159331৩0 700 0920180 5510170709, 
9289531070112759107078 9830 ৪15০118০৪০1 1080 0 1081011) 
17) 07০160০0650 93000006610 1000৩ 7০21070101৩ 106911, 
1115 ০০7০৩৩00810 চিওযাং ও.০9725008001৬6 15611006 017৩7৩, 1০1 
518. 100090 আওরত 8:৪9008 0710206, 1000 551 8070103100 107 

10751৩0910৩ 06100301769 ৩/৩৮৩ 00150260 0003 18) ৪. 10000) 

৯। রক্তস্রাব 

১০। শ্বেতপ্রদর-_এই প্রদরস্রাব শ্রেক্ষাপূর্ণ ও নীলাভ। 

১১। কোষ্ঠবদ্ধতা-__নিক্ষল মলপ্রবৃত্তি এবং নিকটে কেউ থাকলে কোনও 
মতেই বাহ্য হয় না। অথচ পুনঃপুন নিক্ষল মলপ্রবৃত্তি হচ্ছে। দারুণ অস্থিরতা ও 
উদ্বেগ আছে। এখানে একটা কথা জানিয়ে দিই__মনে রেখো, জ্যান্বার রোগী যেমন 
কাছে কেউ থাকলে বাহ্যে বসতে পারে না, নেট্রামের রোগী তেমনি কাছেকেউ 
থাকলে স্রাব করতে পারে না। 


ভ্যাক্সিনিনাম 


টিকাবীজ হতে ওষুধটি পাওয়া গেছে। এটির এবং এ জাতীয় অন্যান্য ওষুধগুলির 
আজ পর্যস্ত তেমন ভালো ভ্রভিং হয়নি কিন্তু তবু যে কয়েকটি ক্ষেত্রে এদের ব্যবহার 
নির্দেশিত হয়েছে সেখানে এদের উপকারিতা অসীম ও অমোঘ । 
বিতশম্ম লক্ষী 

১। উত্তেজিত, অধৈর্য, ক্রোধী ও স্নায়বিক রোগী । 


বাংলাদেশ 


৯২ নোসোড্স 

২। সম্মুথ মস্তিফে ব্যথা । 

৩। চোখের পাতা প্রদাহযুক্ত ও লোহিতাভ। 

৪ । উত্তপ্ত ও শুষ্ চর্ম। 
স্ভ্তন্য্য 

টিকার বীজ হতে মানুষের পুরাতন রোগ হবার অত্যন্ত প্রবণতা থাকে। ডাঃ ট 
বার্নেট একে ভ্যাক্সিনোসিস ধাতু নামে বর্ণনা করেছেন। হ্যানিম্যানের সাইকোসিস 
ধাতুর ন্যায় এই ধাতুও লক্ষণাদি উৎপন্ন করে । ডাঃ ক্লার্ক নিম্নোক্ত কয়েকটি স্থানে এই ? 
ওষুধটির প্রয়োগ বড়ই ফলপ্রদ বলেছেন যেমন, নিউরালজিয়ায় অদম্য চর্মোভেদ, 
শীতার্ততা, অত্যন্ত পেটফাঁপাসহ গরহজম । তাছাড়া হুপিং কাশিতেও এই ওষুধটি 
বেশ কাজ দেখিয়েছে। বসন্তরোগের প্রতিষেধক চিকিৎসার জন্য (০8 
[70101751501 0৮৪০0006৮70) অনেক দেশে অনেক প্রকার ওষুধই ব্যবহার রি 
হচ্ছে। গোবসন্তের বীজ নিয়ে চর্মের ভিতর টিকা দেওয়াই এর আধুনিক সর্বোত্তম 
প্রতিষেধক বলে স্থিরীকৃত হয়েছে কিন্তু এ প্রকার টিকার অনেক কুফল আছে। তাই 
আজকাল পরীক্ষা করে স্থির হয়েছে ভ্যাক্সিনিনাম, ভেরিওলিনাম ও. মেলাসত্িনাম ৮ 
ওষুধগুলি বসম্তরোগকে প্রতিরোধ করতে পারে, অথচ পূর্বোক্ত টিকার কৃফলও দেখা 
যায় না। 

সর্বস্মতক্রমে এখন এটাই স্থিবীকৃত হয়েছে যে, ভ্যারসিনিনাম ৬: শক্তির এক 
গ্েন একবার মাত্র খাওয়ালেই বসন্তের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে। অথচ টিকার ১ 
কুফলও ভাতে দেখা যায় না। বেশ কিছুকাল আগে যখন বসন্ত মহামারীরূপে প্রকাশ 
এ তু ৬৭ 


একবার মাত্র খাইয়েছিলাম । পরে অত্যন্ত ভীত হয়ে তীরা পুনরায় গোবীজের টিকা 
নেন কিন্তু তাদের কারও টিকা ওঠেনি । তাছাড়া একই বংশে যখন কয়েকজন 
বসম্তরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তখন যাকে যাকে আমি ভ্যাক্সিনিনাম ৬% 
খাইয়েছিলাম তাদের কারও বসন্ত হয়নি। 
ওল্লাশিতক্ত 
চক্ষুরোগ__কাথিতে বাসকালীন আমার নিকট একটি শিশু রোগীকে চিকিৎসার 
জন্য আনা হয় । ছেলেটির বসয় পাচ কি ছয় বছর। মাস পাচেক আগে তার বসন্ত 
হয়েছিল। দেশীয় চিকিৎসায় সে সেরে যায় বটে, তবে এর পর থেকেই তার চোখ 
দুটি বিশেষরূপে আক্রান্ত হয় । চোখ দিনরাত লালবর্ণ ও প্রদাহযুক্ত থাকে । চোখে 
জ্বালাযন্ত্রণাও খুব বেশি। আলোতে তাকাতে পারে না। চোখের পাতা দুটি 


ভ্যারিওলিনাম ৯৩ 
লোহিতাভাযুক্ত ও প্রদাহাৰিত। এই শেষের লক্ষণটি দেখে এবং বসন্ত হবার পর 
হতেই এই রোগের উৎপত্তি হয়েছে জেনে আমি তাকে ভ্যাক্সিনিনাম ৬৯ প্রত্যহ এক 
মাত্রা হিসাবে তিন দিন ব্যবহার করতে দিই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকাল হতেই তার 
রোগের কিছু উপশম বোঝা যায় এবং সেজন্য সেদিন থেকেই আমি ওষুধ বন্ধ রাখি। 
পনের দিনের মধ্যে তার চোখের রোগ প্রায় ঘারো আনা কমে গিয়েছিল কিন্তু আর 
তেমন ফল দেখা না যাওয়ায় আবার তিনদিন ভ্যাক্সিনিনাম ৬. প্রত্যহ এক মাত্রা 
হিসাবে দিই। এতেই তার চোখের প্রদাহ সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। 


ভ্যারিওলিনাম 


এই ওষুধটি বসম্তরোগের বীজ হতে পাওয়া গেছে। বসন্ত গুটিকার পুঁজ হতে 
(00017 09050791109 005601৩) গ্রহণ করে প্রণভিং করার পর এটির 
ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু এর প্রুভিং ঠিকমতো এখনও হয়নি, কেবলমাত্র আংশিক 
((59877৩025) প্রভিং হয়েছে। ডিপথিরিয়া রোগে ত্যান্টিউক্সিন যেমন, এই 
ওষুধটিও বসন্তরোগে তেমনি । 
বিশ্শেষ জম্ষণী 

১। বসস্তরোগের ভয়ে ভীত। 

২। শ্রবণশক্তিরহাস। 

৩ । মাথার তালুতে যাতনা । 

৪ । চক্ষুর পাতা প্রদাহযুক্ত ৷ 

€। দারুণ পৃষ্ঠে ও গায়ে ব্যথা। 
সম্ভব 

এই ওষুধটিকে আভ্যন্তরিক টিকারূপে (7067-791 ৮৪০০1331100) ব্যবহার 
করা হয় এবং এটি বসম্তরোগের প্রতিষেধকরূপে কাজ করে। বসন্তরোগের 
প্রতিষেধকরূপে বা তীব্রতা-হাস বা আরোগ্য করার জন্য এটি অসংখ্য রোগীর উপর 
স্বীয় অত্যভূত ক্রিয়া দেখিয়ে আসছে। ভ্যাক্সিনিনাম ওষুধটি ৬. শক্তিতে খুব নাম 
অর্জন করেছে। এই ওষুধটি কিন্তু ৬. হতে সি এম পর্যন্ত সকল শক্তিতে সমানভাবে 
উপকারী হয়েছে। অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ ভ্যারিওলিনাম ৩০ হতে ২০০ শক্তি প্রতি 
সপ্তাহে একবার মাত্র খেতে দিয়ে অসংখ্য লোককে বসম্তরোগের আক্রমণ হতে 
রক্ষা করেছেন। 


বাংলাদেশ 


্ 
টু 
্ঁ 
৪ 


৯৪ নোসোড্স 


এই ওষুধটি শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রের উপর গভীর কাজ করে । রোগীর নিঃশ্বাস প্রশ্বাস 
ভারযুক্ত থাকে, গলা বন্ধ হয় মনে হয়, পুরু ও রক্তাক্ত কফযুক্ত কাশি দেখা দেয় এবং 
গলার ডান দিকে একটা ডেলা থাকার অনুভূতি জন্মে। রোগীর জুরে অত্যধিক 
উত্তাপ বিশেষ করে লক্ষ্য করার । তাছাড়া তার প্রচুর দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম থাকে। চর্ম শু 
এবং চর্মে ব্রণ বা উদ্ভেদ দেখা দেয়। চর্মে এক প্রকার দাদ (5131578195) থাকলে 
ওষুধটিতে মন্ত্রের ন্যায় ফল পাওয়া যায়। 

বসম্তরোগে এই ওষুধের ক্রিয়া অতি অদ্ভুত তো বটেই, দুরদম্য পৃষ্ঠব্যথায়ও যে 
এটি কত উপকারী আর কত তাড়াতাড়ি যে ওষুধটি প্রয়োগ দূর হয় তা হয়ত 
অনেকেরই জানা নেই। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে দুর্দম্য পৃষ্ঠব্যথা বা পায়ে ব্যথা 
(৩০০০০198076 169015019৩, 50118 10155) থাকলে ভ্যারিওলিনাম ২০০ 
এক দাগ দিয়ে তার অদ্ভুত ফল লক্ষ্য করো। আমি একটি রোগীর এরূপ দারুণ 
ৃষ্ঠব্যথা আরোগ্য করবার জন্য আহৃত হয়ে তাকে রাস টস, নাক্স ইত্যাদি ওষুধ 
» লক্ষণানুসারে ব্যবহার করিয়েও কোন ফল পাইনি। কিন্তু কথায় কথায় সেই রোগী 
সর্বদাই বসম্তরোগের ভয়ে ভীত দেখে তাকে তৎক্ষণাৎ ভ্যারিওলিনাম ১ এম এক 
দাগ দিই ও আশ্চর্যরূপে এবং অতি সত্ুর তাকে ভালো করি। 


ক্াশিতক্র 

শ্রবণশক্তির,হাস-_বসন্তরোগহেতু চক্ষুপ্রদাহ বা চক্ষের লোহিতাভা ইত্যাদিতে 
আমি যেমন ভ্যাক্সিনিনাম প্রয়োগে বিশেষ ফল পাই, বসন্তহেতু শ্রবণশক্তির হাস 
রোগেও তেমনি ভ্যারিওলিনাম আমার ব্রহ্ষান্ত্র স্বরূপ । একবার জনৈক মুসলমান 
কৃষাণপত্তীর কর্ণের বধিরতাহেতু আমাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। রোগিণীর এক 
বছর আগে ভীষণ বসন্ত হয়েছিল। আঘুর্বেদ চিকিৎসায় অনেক কষ্টে প্রাণ ফিরে পান। 
ভালো হবার পরই তার কানে পুঁজ দেখা দেয় মাস পাচেক হলো গাধার মৃত্র কানে 
দেওয়ায় পুঁজ পড়া বন্ধ হয়েছে বটে কিন্তু তার পর হতেই শ্রবণশক্তি কমে গেছে। 
নানা প্রশ্নাদির পর দেখলুম যে, বসম্তরোগের উপর তীর ভীষণ ভয় থেকে গেছে। 
বসন্ত রোগের নাম শুনলে এখনও তিনি কেঁপে ওঠেন। যাহোক আমি তাকে 
সর্বপ্রথমেই ভ্যারিওলিনাম ২০০ এক দাগ ও সাতদিনের প্রাসিবো দিই। তাতে 
কোনও ফল না হওয়ায় পরে তাকে ভ্যারিওলিনাম ১০ এম এক দাগ ও প্লাসিবো 
দিই। এ ওষুধেই প্রায় দুই মাসের মধ্যে তার বধিরতা কমে আসে । 


ট 


ম্যালানদ্রিনাম ০৫ 
- ম্যালানড্রিনাম 

এটি ঘোটকের রোগে (875৪০ 17 17075) হতে পাওয়া গেছে এবং একে 
ঘোড়ার বসন্তরোগজ ওষুধ বলা যেতে পারে । এই ওষুধটির এখনও বিশেষরূপে 
প্রভিং হয়নি, তবে, বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে এটি যে অমিত প্রতাপশালী ওষুধ 
তা বিশেষজ্ঞগণ একবাক্যে স্থির করেছেন । 
বিশ্পেক্য ম্ষণা 

১ টিকাজনিত যাবতীয় কুফল (থুজা, সিলি)। 

২। চর্ম শুফ জশযুক্ত। 

৩। শীতকালে বা ধৌত করলে হাত বা পা ফাটা। 

৪ । গোড়ালি আঘাত প্রাপ্তের মতো ও দারুণ চুলকানিযুক্ত। 
আভ্তন্য্ত ত 
বসন্তরোগের প্রতিষেধকরূপে যে তিনটি ওষুধের বিশেষ ব্যবহার আছে তন্মধ্যে. 
ভ্যার্সিনিনাম ও ভ্যারিওলিনাম ওষুধদুটির কথা আমি পূর্বে বলেছি। এদের ব্যবহার 1 
বিষয়ে মতভেদ থাকলেও ম্যালানড্রিনাম ব্যবহার বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। 
ম্যালানড্রিনাম ২০০ শক্তির অণুবটিকা সপ্তাহে একদিন করে খেতে দেওয়া যে * 
সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক এ বিষয়ে কোন মতছ্ৈধতা নেই। বসম্তরোগের চিকিৎসাতে এর 
অন্তত এক দাগও যেন অতি অবশ্য দেওয়া হয় । আমি অনেক সময় দেখেছি যে, 
বসন্ত রোগীর কঠিন অবস্থায় এই ওষুধ প্রয়োগে রোগের তীব্রতা খুব কমে আসে, 
রোগী বিশেষ সুস্থতা লাভ করে। রোগীর উপরের ঠোটে মামড়ি থাকলে এবং তা 
ছিড়ে গিয়ে খুব জ্বালা করলে এই ওষুধটির প্রয়োগ নির্দেশ করে । রোগীর কপালে 
ব্যথা থাকে । ডাঃ কুপার বলেন, এই ওষুধে ক্যান্সাররোগ সমূলে দূর হয় । 


হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


সিকেলি কনিউটাম 


সিকেলির অপর নাম আর্গট ৷ এই ওষুধটিও রাগবীজ হতে পাওয়া গেছে তবে 
মানুষের বা জন্তুর রোগীর বীজ থেকে এটি নেওয়া হয়। ইহা এক প্রকার গাছের 
রোগবীজ হতে পাওয়া গেছে। আমাদের বাঙলার সুসন্তান আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু 
তার সাধনা ও অলৌকিক গবেষণার দ্বারা জগতের কাছে প্রমাণ করেছেন যে, মানুষ 
ও পশ্াদির ন্যায় লতাগুলা ও বৃক্ষজগতেরও প্রাণ আছে__তাদেরও প্রাণী বলা চলে। 
প্রাণিজগতের ন্যায় এই উদ্ভিদজগতের মধ্যেও প্রাণ, অনুভব শক্তি এবং ক্ষুধাতৃষ্তা 


৯৬ নোসোড্স রর 
আছে। তারাও প্রাণিজগতের মতো পরস্পরের সৌহার্দ্য প্রেম ভালোবাসা চায়, তারাও 
সময় সময় লজ্জাবতী হয়ে পড়ে, আবার কখনও বা ভয়ে ভীত ও মৃহ্যমান হয়। 
তাছাড়া তারা রোগজ্বালার অধীন। 

সিকেলিকে সাধারণভাবে বলে স্পারড্‌ রাই (5090 7০) ৷ আর্ট শব্দটি 
ফরাসী ভাষার অনুভুত ওষুধটি রাই (১৩) গাছ হতে পাওয়া যায়না, তবে, রাইশস্য |. 
একেবারে প্রথমাবস্থায় কোন রোগে আক্রান্ত হবার পর যখন এতে একপ্রকার ছত্রাক ? 
(60089.9 £০৬/0) জন্মায় তখন সেই হতেই আর্গট ওষুধটি পাওয়া যায়। 
্বিশ্পেষ্য জম্ক্ষণ্পী 

১. দুর্বল, জীর্ণ, শীর্ণ, অবসন্ন, রুগ্ন, নীরক্ত রোগিণী। 

২ ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই থল্থলে। 

৩। শীতলতায় উপশম, উত্তাপে দারুণ অনিচ্ছা । 

৪ । চক্ষু কোটরগ্স্ত এবং কালিমা রেখাযুক্ত। 

&। জিহবার শেষভাগে শক্ত এবং সড়সড়ানিযুক্ত। 

৬। অস্থাভাবিক রাক্ষুসে ক্ষুধা ও অদম্য পিপাসা । 

৭। ভীষণ খালধরা (০795205) এবং তাতে আঙ্গুলগুলি ছেতরে যায় ও পেছন (; 
দিকে বাকে। 

৮। চর্ম শীতল, তবুও আবরণ বা উত্তাপ একেবারেই অসহ্য । 
সম্তন্যত ৫ 
সিকেলি একটি অত্যাবশ্যকীয় এবং মহোপকারী ওষুধ। এই সিকেলি আবিষ্কার 
না হলে কলেরায় যে কত রোগী মারা যেত প্রসবকালে যে কত নারী ইহজগৎ হতে 7 
-. বিদায় নিত তা বোধ হয় নির্ণয় করা যায় না। এর লক্ষণগুলিও অতি পরিষ্মুট । এটি 

লোলচর্ম বৃদ্ধাদের এবং শীর্ণ ও জরাজীর্ণ বৃদ্ধদের পরম বন্ধু । এর রোগীর শীতলতার 
আকাঙ্খা অভি ভীষণ । হয়ত ভার দেহটি তখন বরফের মতো শীতল, হয়ত নিদারুণ চু 
কোলান্স অবস্থায় পড়ে আছেন কিন্তু তবুও তিনি উত্তাপ চাইবেন না ও সহ্য করবেন 
ত৯৯০৯স০৯০ পা 
করবেন না। ক্রমাগত রক্তস্রাব হতে থাকে, পাতলা দুর্দ্ধযুক্ত জলের মতো কালো 
রক্ত। তাছাড়া দুর্বলতা, উদ্বেগ, শীর্ণতা, রাক্ষুসে ক্ষুধা ও দারুণ তৃষ ইত্যাদি একত্র 
মিললে সিকেলির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায় । এর তড়কা, খেঁচুনি বা খালধরা একটি 
বিশেষ রোগ জানবে । কিন্তু এ রোগীর আঙ্গুলগুলি যদি ছেতরে থাকে বা পেছন দিকে 
বেঁকে যাতে থাকে তা হলেই এটি নির্দিষ্ট কিন্তু যদি তা না হয়ে আঙ্গুলগুলি খালধরা 


ৃ 
ট 
রর 
টি 


সিকেলি কনিউটাম ৯৭ 
অবস্থায় মুঠোর মতো হয়ে যায় তা হলে কিউপ্রাম দিতে হবে। সাধারণত কলেরাতে 
এ অবস্থা বেশ দেখা যায় এবং তখন এই পার্থক্য জানা না থাকলে এ সিকেলি ও 
কিউপ্রাম অমৃতোপম ওষুধদ্য়ের মধ্যে পার্থক্য বিচার করতে পারবে না। কলেরার 
অনেক অবস্থায় সিকেলি ও আর্স এই দুটি ওষুধের পার্থক্য নির্ণয় করা খুবই 
আবশ্যকীয় । কারণ এই দুটি ওষুধের সব লক্ষণ প্রায় এক-__ ই-হ্রহ নিলো কি 
বিশেষ করে মনে রেখে দাও যে, যদি সিকেলির রোগী হয় তা হলে সে চাইবে শুধু 1 
শৈত্য আর যদি সে আর্সেনিকের রোগী হয় তা হলে চাইবে শুধু উত্তাপ। মুখের 
মাংসলস্থানগুলি অনেক সময় নাচতে (৮/160101)8) উদ 
বিস্তার লাভ করে। প্রস্রাব রুদ্ধ হয়ে যায়, ক্যাথিটার (০৪111৩16 দিলে দুই বা পাচ 
ফৌটা মাত্র বের হয়। প্রকৃত বমি না হলেও ভীষণ গা বমি বমি করে। 

এর রোগীর আঙ্গুলগুলি নীলিমা ও কালিমাযুক্ত রংয়ের মতো দেখায়, ডা? 
সবটাই সেখানে জমে আছে। চর্ম কুৰ্চিত ও শু্। শু গ্যাংখিন ক্ষততে বিশেষত 
বৃদ্ধদের বুড়ো আঙ্গুলের বা গাড়ালির এ ক্ষততে এই ওষুধটি সবিশেষ উপযোগী । ঢ 

কি জন্য আর্গট আযালোপ্যাথরা ব্যবহার করতেন জানলে আমরা স্ত্রীলোকদের ৮ 
জরায়ুর কোন্‌ লক্ষণে ওষুধটি উপযোগী বুঝতে পারব। তোমরা জান যে, জরায়ুর (5 
সক্ষোচনের জন্য, গর্ভস্রাব করাবর জন্য ভ্রণের বহির্গমন দ্রুততর করবার জন্য, 
প্রসবব্যথা বাড়াবার জন্য, শীঘ্ব ফুল (019০০7719) পড়াবার জন ওষুধটির সমধিক 
প্রচলন আছে। এর একটি বিশেষ লক্ষণ বিলম্বিত অথচ নিক্ষল প্রসবব্যথা । ফুল 
পড়তে বিলম্ব হলেও রোগিণীর জরায়ুতে বালিঘড়ির মতো সংকোচন (1,০.৫- 
1555. ০0:7:9001977) থাকলে ওষুধটি তৃরায় কাজ হাসিল করে দিতে পারে । 
প্রসবকালে পালসের ন্যায় সিকেলি আমাদের পরম সহায় । যে নারীরা সহজে প্রসব 
করতে পারে না, ধারা জীর্ণশীর্ণ, যারা পাত্র মুখযুক্ত, যাদের চর্ম শুষ্ক, কর্কশ ও 
কাদের বল রিসবহা রত বাতির তই সম 
প্রসবব্যথা আদৌ থাকে না। 

৯১০৮ সরবত 
থাকে । এ সময় বহুক্ষণ স্থায়ী কৌথপাড়া বেদনা এবং ক্রমে তা তীব্র হতে থাকে। 
প্রসবকালে রোগিণীর অনিয়মিত, দুর্বল, ক্ষীণ ও বিরামশীল ব্যথা হয় । অঙ্পপ্রত্যঙ্গ ও 
ইন্্িয়াদি সমস্ত যন্ত্রই শিথিল, আলগা ও খোলা মনে হয় কিন্তু তবু ভ্রুণ বের 
হয় না। অনেক সময় মৃহ্ছা পর্যন্ত হয়। প্রসবের পরেও ভ্যাদালব্যথা, ফুল পড়তে 
বিলম্ব এবং জরায়ুর বালিঘড়ি (1০.:7-£1595) সঙ্কোচন হতে থাকে । এই অবস্থায় 


৯৮ নোসোড্স 


অনেকে হাত দিয়ে ফুলটি বের করেন। কিন্তু আমি তাদের খুবই ধৈর্য্যের সঙ্গে এ 
লক্ষণে সিকেলি ২০০ এক দাগ দিয়ে ফলাফল দেখতে অনুরোধ করব । আমার 
অনেক আ্যালোপ্যাথ বন্ধুও আমার কথামতো এ অবস্থায় এবং এ বালিঘড়ি সক্কোচন 
লক্ষণে সিকেলি ২০০ দিয়ে যে অদ্ভুত ফল পাচ্ছেন তা তারা আমাকে প্রায়ই জানান। 
শীর্ণ ও অবসন্নতাযুক্ত প্রসূতির যদি স্তনদুগ্ধ লোপ পায় এবং স্তন্য দুটি ঠিকমতো যদি 
পূর্ণ নাহয় তা হলে এই ওষুধে বড়ই কাজ দেয় এই ওষুধের নডিস্রত, 
সঙ্কুচিত এবং সবিরাম। রি 

দেহের যে কোনও যন্ত্র হতে রক্তস্রাব হওয়া এই ওষুধের একটি লক্ষণ । এ রক্ত ; 
কালো, পাতলা এবং ক্রমাগত পড়তে থাকে । জরায়ু সংক্রান্ত (06747)) রক্তত্রাবে 
এ লক্ষণযুক্ত রক্তপ্রাবসহ রোগিণী যেখানে মড়ার মতো পড়ে থাকে সারা দেহ শীতল 
যেন বরফ এবং অজ্ঞান ও অচৈতন্য; যেখানে রোগিনীকে দেখে নিরাশ হয়ে ওষুধের 
বদলে তার মুখে গঙ্গাজল দিতে থাকে তেমন অবস্থাতেও সিকেল যে মন্ত্রের মতো 
কাজ করে তা আমি নিজের চোখেই দেখেছি। এ সব ক্ষেত্রে অনেক রোগিণী তার 
দেহের সর্বত্র সড়সড়ানি (77811578) অনুভব করে ও সেজন্য, তার ধারেকাছে যারা |: 
থাকেন তাদের রোগীর নানা প্রত্যঙ্গে ঘষতে অনুরোধ করেন। তাছাড়া আঙ্গুলগুলি * 
ছেতরে বেঁকে যায় আর তাতে তার ভয়ানক কষ্ট হতে থাকে । এমন কি রক্তত্রাবের ১ 
চাইতেও এই ভাবের খালধরা তাকে বড় জ্বালাতন করে । রক্তজ্রাবরোগে আরও 
কয়েকটি ভালো ওষুধ আমাদের আছে। যথা £ আস্টিলেগো, বোভি, ইপি, বেল, / 
বিশেষ বিশেষ লক্ষণ চিনে রাখা উচিত। ক্যাক্ষর ও ওপিয়াম এর আ্যান্টিডোট ॥ এর ১ 
হতে ৩০, ২০০ শক্তি ব্যবহার্য্য। ৃ 

ককেলুচিনের অপর নাম পার্টুসিন (2০059510) ৷ এটি হুপিং কাশিজাত শ্লেম্মা 
হতে পাওয়া গেছে (15977 0০00. 01৩ £1917 9130. 5108 703019 ও. 
০7091007760 ৮1705, 0£৮179910৫ ০০০৫) । ডাঃ ক্রার্কই প্রথমে এই 
দিও পু সনি হর তিনে 
গেছেন। পা 
ন্বিশ্ে জাম্প 

১। কাশি। 


২। আক্ষেপিক কাশি । 
৩। হুপিৎ কাশি । 


হাইভ্রোফোবিনাম ৯৯ 
সভ্ভব্ত ্ 
ওষুধটির অন্যান্য বিশেষ লক্ষণ আর পাওয়া না গেলেও এটি যে কাশিরোগের 
কিরূপ ফলপ্রদ ওষুধ তা যারা এটি ব্যবহার করেছেন তারাই জানেন । আক্ষেপিক 
কাশি ও হুপিং কাশিতে এটি মন্ত্রের ন্যায় ফলদায়ক। হুপিং কাশির চিকিৎসায় এই 
ওষুধটি প্রয়োগে রোগের ভোগকাল অনেক কমে যায়। হুপিং কাশি যে একটি ঢ 
সংক্রামক ব্যাধি তা সবাই জানেন। যে পরিবারে একজনেরও হুপিং কাশি হয় সে ? 
পরিবারের প্রায় সকলেরই যে এই রোগের কবলে পড়বে তা প্রায় নিশ্চিত। অনেক 
সারার তাই বালে যবে যারে বকে অল হলাদের 
এখনও হুপিং কাশি দেখা দেয়নি অথচ ঘরের অন্যান্যের বা পাড়ার ছেলেমেয়েদের এ 
কাশি হয়েছে সেখানে তাদের ককেলুচিন ২০০ শক্তি ব্যবহার করালে প্রায়ই এই টু 
রোগের কবলে তারা পড়ে না দেখেছি। এই ওষুধটিকে আমি অনেক জায়গায় 
গ্রতিরোধকরূপে (১৮৩৮০7)/:৮০) ব্যবহার করে খুব সুফল পেয়েছি এবং আমি | 
প্রত্যেক হোমিওপ্যাথকেই হুপিং কাশির ব্যাপক পরিব্যাপ্তির (৩1১10751০) সময় 1 
ওষুধটির প্রচলন করতে বলি। টি 
ডাঃ বোরিক এর ৩০ শক্তি ব্যবহার করতে বলেছেন । কিন্তু আমি এর ২০০ ও ৮ 
১০০০ শক্তি অতি কার্যকরী হতে দেখেছি। ৪ 


হাইড্রোফোবিনাম 


ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা হতে এই ওষুধটি পাওয়া গেছে। এটি প্রধানত 
স্বায়ুমন্ডলীকে আক্রমণ করে । রোগীর হাড়ের ব্যথা থাকে । অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয় 
স্পৃহানিবন্ধন যাবতীয় রোগগুলিতে ওষুর্ধডির বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ পায়। আর যেখানে 
তীব্র আলোকরশ্মি দেখে বা প্রবহমান জলের স্রোত দেখে খিছুনি.হয় সেখানে এর 
কার্য অতুলনীয় । 
বিতশম্ম াম্ষণী 

১। যাবতীয় ইন্দরিয়ের অত্যানুভূতি (772৩992,5861555599 ০? ৪11 
59759) । 

২ জল গিলবার সময় দমবন্ধের মতো হওয়া। 

৩। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা । 

৪ । জলফ্রোতের শব্দে, দর্শনে বা চিন্তায় অস্বাভাবিক রোগবৃদ্ধি। 


ট 
ট 


১০০ নোসোড্স 
িজ্ঞৃতত বর্ণনা 

মস্তিষ্ক__পাগল হবার ভয়। জলক্রোতের চিন্তাতেও রোগ বেড়ে যায়। মন্দ 
সংবাদে, মনের ভাবের উদয় হলে (62002) যন্ত্রণার বৃদ্ধি হয়। পুরাতন 
শিরঃপীড়া-_কপালের দিকে ভীষণ যন্ত্রণা। 

মুখগহ্বর-_সর্বদা থুথু ফেলতে চায়-_মুখের থুথুটা শক্ত (9০381) 920. 
1901) । রোগীর গলার ক্ষত হয়। সর্বদা টোক গিলবার ইচ্ছে থাকে কিন্তু গিলতে 
পারে না। মুখে খুব ফেনা হয় । জল গিলবার সময় দমবন্ধ হবার মতো হয়। 

পুংলিঙ্গ_দারুণ কামোত্তেজনা। ইন্দরিয়দ্ার সুড়সুড় করে ও লিঙটি মুহ্মহু শক্ত 
এবং শুক্রত্রাব হয় কিন্তু সহবাস সময়ে শুক্রত্রাব হয় না। অস্বাভাবিক কামোত্তেজনা 
হতে যে সব রোগ হয় তাতে এটি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধ । 

্ত্রীলিঙ্গ__রোগী পেটের মধ্যে কিছু রয়েছে ভাবে বা নিজেকে গর্ভবতী বলে মনে 
হয় (০০775০1051575995. 01 ৮৮০72), ঠিক হেলোনিয়াস ওষুধটির মতো । 
বার্বেরিসের মতো রোগিণীর যোনিদ্বার অত্যন্ত স্পর্শ অসহ্যতাযুক্ত এবং তারই মতো 
সহবাসে যন্ত্রণা পায় । জরায়ুর স্থানচ্যুতি ৷ র্ 

শ্বাসপ্শ্বাস__গলার স্বরটি বদলে যায় । কিছুক্ষণের জন্য শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে 
থাকে। 

মলমূত্র-জলস্বোত দেখলে বা জলম্োতের শব্দ শুনলেই বাহ্যে পায়। 
রোগীর পেটে ন্ত্রণা হয় এবং তার প্রচুর জলের মতো বাহ্যে হতে থাকে এবং 
সন্ধ্যার দিকে তা বৃদ্ধি পায়। এরূপ জলত্রোতের শব্দে ও দর্শনে মৃত্রত্যাগ করবার 
ইচ্ছা হয়। 
আহাসবুদ্ছিদ 

জলস্রোতের শব্দে, দর্শনে ও চিন্তায় এবং এমন কি জল ঢালবার শব্দ শুনেও 
রোগের গতি বৃদ্ধি হওয়া এই ওষুধের বিশেষ লক্ষণ । তীব্র আলোকে, সূর্যোত্তাপে 
এবং ঘাড় নোয়ালে বৃদ্ধি । 
তুলনীন্ম ওক্ুখ 

ক্যাস্থারিস, বেলাভোনা, ট্রযামোনিয়াম, ল্যাকেসিস ও নেট্রাম মিউর। 
স্পক্তি 

এই ওষধুটি ডাঃ বোরিক ৩০ শক্তিতে ব্যবহারের উপদেশ দিলেও এর ১ এম 
হতে সি এম শক্তিতে খুব বেশি ফল পাওয়া যায় । 


টু 
টঁ 
ঢ 


আস্টিলেগো মেডিস ১০১ 

€ক্লাশিতক্ত ৬ 

স্থানীয় জনৈক সূত্রধরের পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্রের মুহুমুহু ফিট হতে থাকে । 
আনুষঙ্গিক অন্য কোনও বিশেষ লক্ষণ তার ছিল না । প্রথমে আযালোপ্যাথিক চিকিৎসা 
হবার পর হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হচ্ছিল। যিনি চিকিৎসা করছিলেন তিনি বিশেষ 
ফললাভ করতে না পারায় এবং রোগীটিও খুবই মজার এবং এর মধ্যে হয়ত শিক্ষার 
অনেক কিছু আছে এই ভেবে তিনি আমাকে ডাকেন । 

বর্ধাকাল। আমি যখন গেলুম তখন আকাশে মেঘ বা জল ছিল না। গিয়ে 
রোগীর অবস্থাও ভালোই দেখলুম । শুনলুম যে প্রায় পাচ ঘন্টা ফিট হননি । এ মুহুর্মুহু 
ফিট হওয়া তার অসুখ, অন্য আর কিছু অসুখ নেই। স্বাস্থ্য ভালোই ছিল, কেবল 
মধ্যে মধ্যে মাথায় ভয়ানক যাতনা হয় । মুখে থুথু হচ্ছে খুব এবং ফেনাও হচ্ছে। 

যাক, সে সব খুবই তুচ্ছ লক্ষণ ৷ এই লক্ষণের ওপর নির্ভর করে কি ওষুধ দেব 
ঠিক করতে পারিনি। শুনলুম তাকে বেলাডোনা ও হায়োসায়ামাস নাইজার দেওয়া 
হয়েছে। রোগী দেখতে দেখতেই ঝম্ঝম্‌ করে আষাঢ়ের কালো মেঘ হতে বৃষ্টি 
পড়তে শুরু করলো। হঠাৎ দেখি রোগীরও ফিট শুরু হয়েছে। হঠাৎ মনে ধাক্কা 
পাওয়ায় জিজ্ঞাসায় জানলুম যে, রোগী অন্যান্য সময় ভালোই থাকে কিন্তু বৃষ্টি শুরু 
হলেই তার ফিট আরপ্ত হয় । ফিট কমলে রোগীও বলেন যে, জল পড়তে দেখলে 
এবং জলস্োত বইতে দেখলে তীর বুকটা কেমন করে ওঠে এবং তার ফিট হয়। 
আমি তাকে হাইড্রাফোবিন ১০এম দাগ দিই, তাতেই সে ভালো হয়। 


আস্টিলেগো মেডিস 


এই ওষুধটিও ভুট্টার রোগবীজ হতে (০০5:-523.40) সিকেলির মতো পাওয়া 
গেছে। একে আমি কুচিৎ ব্যবহার্য নোসোড ওষুধের মধ্যে ধরলেও এর ব্যবহারক্ষেত্র 
খুব প্রশত্ত। বিশেষত এটি স্ত্রীলোকদের জরায়ুর থলথলে অবস্থায় এবং তাদের 
খতুলোপকালের অনেক রোগে অমৃততুল্য মহৌষধ । 
্িতশি্ব লম্ষণী 


১ মনে হয় পিঠের দিকে ফুটন্ত জল রয়েছে। 

২। হস্তমৈথুনের দুদর্ম্য ইচ্ছা । 

৩২. দুর্দম্য রক্তত্রাব। 
স্তন 

এর রোগীর মনটি অত্যন্ত নিরুৎসাহযুক্ত। ঝতুর গোলমালহেতু স্নায়বিক 
মাথাব্যথা হয় । চোখে খুব জল পড়তে থাকে, আর তার সঙ্গে চক্ষুতারকায় ব্যথা 


মোতাহার হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


১০২ নোসোড্স 


জন্মে। রোগীর হস্তমৈথুনের অদম্য স্পৃহা এই ওষুধের একটি বিশেষ লক্ষণের 
মধ্যে ধর্তব্য । রোগী কামোন্মাদ_ কল্পনায় ও স্বপ্নে কামভাবযুক্ত নানাপ্রকার স্বপ্ন বা 
কল্পনা সৃষ্টি করতে থাকে। সঙ্গে থাকে শুক্রতারল্য এবং মানসিক অতি ক্রোধ এবং 
অতি নিরুৎসাহিতা। 

স্ত্রী রোগীদের ওষুধটি পরম বন্ধ কত ্রাবের পরিবর্তে নাসিকা ইত্যাদি স্থান 
হতে যখন রক্তত্রাব হতে থাকে তখন ব্রায়োনিয়ার মতো এটিও অদ্ভুত ক্রিয়া করে। 
এই প্রকার স্রাবকে অনুকল্প খাতুত্রাব (৬৮1০9110755 257675174911077) বলে । ঢ 
ডিম্বাশয়ে জ্বালা, যন্ত্রণা ও স্ফীতি থাকে। গর্ভস্রাবের পর প্রচুর খতুস্রাব। সামান্য 12 
কারণেই রক্তম্রাব হতে থাকে__রক্ত উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং আংশিকভাবে 
চাপযুক্ত। ঝতুলোপকালে ক্যাক্ষে-কার্ব এবং ল্যাকেসিসের মতো হঠাৎ অতি 1 
রজঃল্রাব। কৃষ্ণবর্ণের চাপ চাপ রক্তস্রাব হয় এবং তা লক্বা কালো দড়ির মতো 
দেখায়। জরায়ু গলদেশ (০০7৮1 ০৫107) হতে অতি সহজেই রক্তপ্রাব হতে 
থাকলে এই ওষুধ অতি শীঘ তা আরোগ্য করে। প্রসবের পর অতি রক্তস্রাব বা অতি 
লোকিয়াপ্রাবে এটি একটি পরম আরোগ্যকর ওষুধের মধ্যে গণ্য । টি 

এর চর্মলক্ষণও অনেক আছে। চর্মে ছোট ছোট ফোড়া বা একজিমা হয়। চর্ম 
শুঙ্। চর্মে তাশ্রবর্ণের উত্তেদ, খোস। চর্মে জ্বালা বা রৌদ্রদগ্ধ হবার চিহ্ৃ। ঢ 
তুলনীন্ম ওক টু 

সিকেলি, সাবাইনা, জিয়া ইটালিকা (2০৪. 1051109)1 
াক্তি 

ওষুধটির ৩ শক্তি সমধিক ফলপ্রদ। 


এক্স-রে 

.. আ্যালর্লোহলপূর্ণ শিশি রঞ্জনরশ্মিতে রাখলে বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা এই ওষুধ 
পাওয়া যায়। এর রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকে এবং জননেন্্রিয়সংক্রান্ত গরন্থিগুলি 
বিশেষ করে আক্রান্ত হয় । ডিম্বাশয়ের ও অন্ডকোষের রোগ (৪1:07913) । তাছাড়া 
বন্ধ্যাত্বরোগে এটি একটি ফলপ্রদ ওষুধ । যখন ঘা বা অগ্নির দ্বারা দক্ধ স্থান সহজে 
সারতে চায়না তখন এর ছ্বারা শীঘ্র তা আরোগ্য করা যায় । 
আম্ষণীল্লী 

মস্তিষ্ক__মুখমন্ডল ও মাথার বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রণা হয় । ডানদিকের উচু চোয়ালে 
মৃদু ব্যথা হতে থাকে। ঘাড়টি আড়ষ্ট । ঘাড়ে হঠাৎ ব্যথা-_কানের পেছন দিকেই 
বেশি ব্যথা, বালিশ থেকে মাথা তুলতে গেলে ঘাড়ের মাংসপেশির যন্ত্রণা । 


ঁ 
ট 
ট 


হিপাজেনিয়াম ১০৩ 

মুখ ও জিহ্বা-__জিহবাটি শুফ, কর্কশ ও ক্ষতযুক্ত। গলায় ব্যথা হয় এবং 
গিলবার সময় যন্ত্রণা বোধ করে। তাছাড়া বিবমিষা দেখা দেয়। 

পুংলিঙ্গ__কামপূর্ণ স্বপ্ন ও চিন্তা কিন্তু কামেচ্ছা থাকে না। ওষুধটি ব্যবহারে 
লুপ্ত গনোরিয়া বিষের পুনরাবির্ভাব হয় ও লুপ্ত স্রাব বের হতে থাকে। 

অঙ্প্রত্যঙ্গ__অশপ্রত্যঙ্গে দারুণ বাতের যন্ত্রণা । তাছাড়া রোগী বড়ই ক্লান্ত ও 
রুগ্ন বোধ করে। তার হাতের চেটো কর্কশ ও আশযুক্ত। 

চর্ম__চর্ম শুফ ও তথায় চুলকানিযুক্ত একজিমা । নখের গোড়ার্‌ চারদিকে 
চামড়া লাল হওয়ারূপ (০75013৩729) চর্মরোগ । চর্ম ভীজযুক্ত ও শুক তাছাড়া ঁ 
তল হা 
হয় ওষুধটি তাদের বড়ই উপযোগী । 
বুদ্ধি রঙ 
এর রোগীর রোগশয্যায়, বিকালে, 88:54 


বৃদ্ধি পায়। 


টু 
এক্স-রে ১২ শক্তি ব্যবহারে বড়ই সুন্দর ফল লাভ হয় । এটি চর্মরোগের একটি 
সুন্দর ফলপ্রদ ওষুধ। 


হিপোজেনিয়াম 

এই মহা শক্তিশালী নোসোড ওষুধটিকে ডাঃ গার্থ উইলকিনসন (01. ). ০. 
39700 %%711517507) প্রথম উপস্থিত করেন। এটি পুতিনস্য (০29.০779), 
গণগুমালা, বিষাক্ত ইরিসিপেলাস, বুড়োদের ব্রস্কাইটিস, গলনালীসংক্রান্ত 
(9797701191) হাপানি, গলবিলের (9159775) ঠিক সামনের দিকে ক্ষত এবং 
নানাবিধ নাসিকারোগে খুবই ফলপ্রদ ওষুধ । নিচে আমি এর প্রদর্শক লক্ষণগুলি 
জানাচ্ছি ঃ 

নাসিকা-_লাল ও স্ফীত । সর্দি ও পৃতিনস্য । নাকের ক্ষত। নাসিকা হতে যে" 
স্রাব নির্গত হয় তা হাজাজনক,ক্ষতজনক, রক্তমিশ্রিত ও অতি দুর্গন্ধযুক্ত । গলবিলের 
ঠিক সামনের দিকটাতে ক্ষত ও টিপলি (১9751০)। 

মুখমন্ডল-_সমস্ত গ্রন্থিগুলিই স্ফীত ও ব্যথাযুক্ত। তা থেকে প্রায়ই ফোড়া 


জানা । 


১০৪ নোসোড্স 


শ্বাসপ্রশ্থাস যন্ত্র স্বরযন্ত্রের কর্কশ ভাব, গলনালীসংক্রান্ত 0১707701717791) 
হাপানি। স্বাসপ্রশ্বাস শন্দযুক্ত, স্বল্পস্থায়ী ও অনিয়মিত । কাশির সঙ্গে দমবন্ধ হবার 
মতো অবস্থা; হাসফাসানি, খুব স্রাব চলে । মনে হয় এখনি বুঝি দমটা বন্ধ হয়ে 
যাবে । বুড়োদের ব্রঙ্কাইটিস ৷ এত শ্রেম্মা বের হতে থাকে যে মনে হয় বুড়োকতাঁ 
বুঝি এই মুহূর্তেই দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন, যন্ষ্মারোগ । 

চর্ম__লসিকাতত্তুবৃদ্ধি (15715179110 5%/৩11038), বাহুতে আব বা মাংস 
পিণ (790516) ঝখন দেখা যায়। বিষাক্ত ইরিসিপেলাস। উদ্তেদ, ব্রণ ও ফোড়া, ৮ 
ক্ষত, রুপিয়া (৮১19) এবং কাউর ও একজিমায় এর ক্রিয়া এতই চমৎকার যে, নাট 
দেখলে বিশ্বাস হবে না। 
স্পভিি 


৩০ শক্ত ব্যবহার্য তবে আমি নিজে কয়েকটি ক্ষেত্রে ২০০ শক্তি ব্যবহার করে? 
খুবই ফল পেয়েছি। 
এল্ান্সিতক্্ টু 
ষোড়শ বর্ধীয়া এক কুমারী । কলেজে প্রথম বর্ষ শ্রেণীর ছাত্রী । খুবই ঘনঘন সর্দি [ 
হয় এবং নাকের দুর্গন্ধ এত যে পাশে বসা যায় না। বহু চিকিৎসাতেও ফল হয়নি । (2 
সব ডাক্তাররাই ওজিনা (০29) বলেছেন এবং নিজ নিজ জ্ঞান ও বিজ্ঞান ৮ 
অনুসারে চিকিৎসা করেছেন । কখনও সাময়িক দুই দশদিন ভালো থাকা ছাড়া আর 
কিছু উপকার পাওয়া যায়নি । আমি নিজে তাকে অরাম মেট প্রভৃতি কয়েকটি খুব 
শক্তিশালী ওষুধ দিয়েও সুবিধা করতে পারিনি । এ 
সর্বশেষ আমি তাকে হিপোজেনিয়াম দিতে মনস্থ করি এবং দুই ওষুধের ৩০ টু 
শক্তি প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা হিসাবে সাতদিন দিয়ে বন্ধ রাখি । দশ পনের দিনের ১ 
মধ্যে তার উপকার দেখা বায ও দর বধ হয়। কিন পুলরা একমাস পরে আবার টু 
দুর্সন্ধ জন্মে । তখন আমি তাকে হিপোজেনিয়াম ২০০ সপ্তাহে এক মাত্রা হিসাবে তিন 
মাত্রা দিই। তাতে এ তরুণী সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য হয়ে যায়, আর তা হয়নি। ট 
বৃদ্ধদের ব্রহ্কাইটিস রোগে আমি এই ওষুধটিকে খুবই ব্যবহার করি ও বেশ ₹ 
ফল পাই। এক তীর্থযাত্রায় কয়েকজন সাথীসহ আমি বৃন্দাবনে কয়েকদিন থাকি । 
সেখানে এক বৃদ্ধ মাড়োয়ারী হঠাতব্রঙ্কাইটিসে শয্যা নেন। ক্রমশ তা খুবই ভীষণাকার 
ধারণ করে । সঙ্গে তার কন্যা, স্ত্রী ও নাবালক পুত্র । সে এক দারুণ বিপদের অবস্থা । 
আমি যখন সেই ধর্মশালায় গিয়ে উঠি তখন তীর অবস্থা এতই গুরুতর যে, সকলে 
তার সৎকারের জন্যই চেষ্টা করছেন। আমার সঙ্গে ৫০০ শিশির ওষুধের ব্যাগ 


্ এন্ড হসপিটাল, 


রেডিয়াম ১০৫ 
সর্বদাই থাকে। বৃদ্ধের গলা থেকে যেন গামলা গামলা কফ বের হচ্ছে। এত বেশি 
যে, মনে হচ্ছে খর শ্রেম্মার জন্যই তিনি এখনি দমবন্ধ হয়ে মারা যাবেন । ভাগ্যক্রমে 
এই দুষ্প্রাপ্য ওষুধটি আমার ব্যাগে ছিল। তাকে হিপোজেনিয়াম ৩০ তিন ঘন্টাত্তর 
এক মাত্রা করে দিতে থাকি। প্রথম দিনে চার মাত্রা খাবার পর দ্বিতীয় দিনে দেখা যায় 
যে, তীর শ্ল্েম্মা প্রায় কমেই গেছে এবং দমবন্ধ হবার মতো যে আশু মৃত্যুকারক 
লক্ষণটি সকলকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল তা আর নেই। খুবই আশাপ্রদ ভেবে 1? 
সেদিনেও দুই মাত্রা দিলুম এবং এভাবে আরও চারদিন দেবার পর তার অবস্থা সম্পূর্ণ 
পরিবর্তিত হয়ে আসে এবং ক্রমে তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। 

রেডিয়াম 

ডাঃ ডিফেনব্যাক (3. 1701057/2901) এর সর্বপ্রথম ব্যবহার নির্দেশ করেন। 12 
তার প্রভিংয়ের পর হতে এই ওষুধটি চিকিৎসকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অধুনা 
রেডিয়াম আমাদের হোমিওশাস্ত্রের একটি মহামূল্য রতুবিশেষ। 

বাত, নানাপ্রকার চর্মরোগ, বয়োব্রণ, ক্ষত, ক্যান্সার এবং রক্তচাপের ক্ষেত্রে এটি | 
যে কত চমৎকার ওষুধ তা ব্যবহার করলেই বোঝা যাবে । সর্বাঙ্গে ভীষণ ব্যথা 
তৎসহ অস্থিরতা এবং নড়েচড়ে বেড়ালে উপশম এই ওষুধটির একটি চমৎকার 
প্রদর্শক লক্ষণ । পুরাতন গ্রন্থিবাতরোগে (০17.05710 71)6707779010 9211001015) 
এর মূল্য খুব বেশি । ওষুধটির লক্ষণগুলি বিলম্বে প্রকাশিত হয় । রেডিয়ামজনিত ঘা ঁ 
সারতে খুবই সময় নেয় । অত্যন্ত দুর্বলতা থাকা এর একটি নির্দেশক লক্ষণ । ণ্ 

আমি নিচে এর বিস্তারিত লক্ষণগুলি জানাচ্ছি ঃ 

মন--এর রোগীর মন খুব ভেঙ্গে যায়। অন্ধকারে একা থাকতে ভয় পায়। 
লোকসঙ্গ চায়, লোকের কাছেই থাকতে চায়। রোগী সর্বদা ক্লান্ত ও উত্তেজিত 
থাকে। 

মাথা__এতে মাথাঘোরা আছে। বিছানায় থাকলে মাথার পেছন দিকে ব্যথা 
হয় । মাথার তালুতে যন্ত্রণা । ডান চোখের উপর ভীষণ ব্যথা; এ ব্যথা চাদির দিকে :: 
যায় এবং উন্মুক্ত বাতাসে ভালো থাকে । মাথাটা ভার থাকে । সামনের কপালে 
ব্যথা । দুটি চোখই 'খুব ব্যথা করে। 

নাক-_নাকের গর্তের (7.9591 ০৪6৩5) মধ্যে চুলকানি ও শুফফতার 
অনুভূতি । রোগী উন্মুক্ত থাকাকালে ভালো থাকে । 

দাতের মাটী__ডানদিকের নিন মাট়ীতে ব্যথা । 


১০৬ নোসোড্স 


মুখগহ্বর__মুখগহ্বরের শুফতা । মুখের মধ্যে ধাতুর আশ্বাদ। জিহ্বার শেষে 
ব্যথা অনুভব (07701511706 57799101072) | 

পাকস্থলী ও উদর-_পাকস্থুলীর মধ্যে শূন্যতার অনুভূতি, ওখানে গরম মনে 
হয়। বরফ, আইসক্রীম বা মিষ্টদ্রব্যে অনিচ্ছা। বিবমিষা ও উদগার ওঠা । পেটে ভীষণ 
খালধরা বেদনা ম্যোগ-ফস)। পেটের মধ্যে ভীষণ বায়ু হড়হড় করে । পেটটা ভীষণ 
ফেঁপে যায়। উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধতা পর্যায়ক্রমে হয়। অর্শ থাকে ও গুহ্যদ্বারের 
চারদিকে ভীষণ চুলকান্,হয়। 

প্জ্রাবযন্ত্র__আ্যালবুমেনযুক্ত প্রত্রাব, প্রস্রাবদ্ধারে উত্তেজনা । বাতের লক্ষণযুক্ত 
বৃক্রদাহরোগে (76051109) বিশেষ উপকারী । শয্যামূত্র। 

স্ত্রীজননেন্দ্িয__যোনিদেশের ভীষণ চুলকানি। বিলদ্বিত ও অনিয়মিত খতুসহ 
কোমরব্যথার ইহা একটি অতি চমৎকার ওষুধ । খাতুস্রাব হলেই পেটে ও যৌনাস্থির 
(১০৮০১) উপর খুব বেদনা হতে থাকে। ডান স্তনটিতে একটা ক্ষতের অনুভূতি 
থাকে এবং ডান স্তনটি যদি খুব জোরে জোরে ঘর্ষণ করা যায় তবে আরাম পায়। 


্থাসপ্রস্থাস সন্বন্ধীয়-__অবিরাম কাশি, গলা সুড়সুড় করে। শুষ্ক ও আক্ষেপিক, 


কাশি। গলাটা শুষ্ক ও ক্ষতভাবযুক্ত থাকে এবং বুকটা যেন আবদ্ধ মনে হয়। 
পৃষ্ঠদেশ-__পিঠের ব্যথা, মাথাটা সামনে ঝুঁকলে, দাঁড়ালে বা সোজা হয়ে বসলে 
আরাম পায় । কোমরের ব্যথা (10/980- 910 590791 190158013৩), মনে হয় 
যেন হাড়ে ব্যথা হয়েছে। কিছুক্ষণ ধরে সথ্গলনে উপশম পায় । 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ_সর্বাঙ্গে দারুণ ব্যথা। গাটে গাঁটে ভীষণ বেদনা । কীধ, বাহু, 
হাত ও আঙ্গুলগুলিতে তীব্র ব্যথা । পা, বাহু, ঘাড় খুব শক্ত ও ভগ্নপ্রবণ-_মনে হয় 
নড়াচড়া করলেই ভেঙে যাবে । বাহু দুটো খুব ভারী থাকে । কীধের হাড়ে শব্দ হয়। 
পদাঙ্গুলিতে ব্যথা । মাংসপেশিগুলিতে অসহ্য ব্যথা। গরস্থিবাতরোগে রাত্রে বৃদ্ধি এর 
নিদের্শক লক্ষণ । আঙ্গুলের নখগুলির পরিবর্তন হয় (50110 017417209) । 
চর্ম-_-ছোট ছোট ব্রণ ও উত্ভেদ। চর্মরোগে জ্বালা, স্ফীতি ও আরক্ততা এবং 
চুলকানি এর বিশেষ লক্ষণ । সারাদেহে ভীষণ চুলকানি (০11), সেই সঙ্গে 
ভীষণ জ্বালা__মনে হয় যেন আগুনে পুড়ছে। অপিতলমা (50107611079) 1 
নিদ্রা ও স্বপ্ন__অস্থিরতাপূর্ণ নিদ্রা । আলস্যতাসহ রোগীর একটা ঘুম ঘুম ভাব 
আসে । আগুনের স্বপ্ন । ব্যস্ততাপূর্ণ ও পরিফার স্বপ্ন দেখা । 
জ্বর--ভিতরে শীতলতার অনুভূতি এবং দীতে দীতে ঠক্ঠক্‌ করা । এ ভাবটা 
দুপুর পর্যন্ত থাকে । আভ্যন্তরীণ এ শীতভাবের পরই চর্মে উত্তাপের অনুভূতি আসে, 
সেই সঙ্গে পেটফাঁপা ও তরল বাহ্যে হতে থাকে । 


₹ মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


রেডিয়াম ১০৭ 


তুল্পলীন্ম ওক্সুত্ব 

আ্যানা-ওরি, এক্স-রে, রাস, সিপিয়া, ইউরে-নাই, আর্স পালস, কষ্টি। 
আন্তান্টিতভ্ভাট 

রাস ভেনে, টেলিউ। 
স্কিন 

১২ বিচূর্ণ ও ৩০। 
নিজ ভিজ্জঞত্তা 

বহুদিন হতেই আমি রেডিয়াম ওষুধটিকে রোগিক্ষেত্রে ব্যবহার করে আসছি। 
দুর্ঘমনীয় চর্মরোগে রাস, আ্যানা-ওরি ইত্যাদি যেখানে বিফল হয়েছে, সেখানেও 
রেডিয়াম ৩০, এক মাত্রা দিতেই অত্যভূত ফল হামেশা দেখেছি। ৫ 

এক অতি কঠিন সোরিয়েসিস রোগিণী কলকাতার নিকটবর্তী স্থান হতে আমার ঢ 
নিকট চিকিৎসার জন্য আসেন বয়স বাইশ চবিবশ, রং ও গঠন অতি চমৎকার । ট 
তার সর্বাঙ্গে দারুণ একজিমার মতো হয়ে দেহের রং ও নখ একেবারে বিকৃত করে 
দিয়েছে ডাকে কুইযোগো আনা এ উস রে নি ক 
পরিত্যক্তা ও ঘৃণিতা হয়ে মনের দুঃখে কতদিনে এ অভিশপ্ত জীবন শেষ হয় সেই 
চিন্তাতে মগ্ন থাকতেন । 

চিকিৎসাও বহু হয়েছে। আালোপ্যাথি এবং হোমিওপ্যাথি ইনজেকশন 
ইত্যাদি। কিন্তু সব বিফল হয়ে যায়। পরে তীর স্বামী তাকে আমার কাছে নিয়ে 
আসেন। 


প্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


১০৮ নোসোড্স 

আমি তীকে প্রথম হতেই লক্ষণানুসারে ধাতুদোষদ (০9:750৮31107791) 
চিকিৎসা আর্ত করি কিন্তু এক বৎসর চিকিৎসাতেও বিশেষ কিছুই করতে পারিনি । 
আমার সর্ববিধ প্রচেষ্টা- সর্বোচ্চ শক্তির দীর্ঘক্রিয়াশীল ধাতুদোষঘ্ন ওষুধগুলি একে 
কে রুখাহয়েডল। লিমার জার হারুন বাস্তু ই চারটি ঢু 
কঠিন সোরিয়েসিসের রোগী চিকিৎসা করে ভালো করেছি। সময় নিয়েছে অতি দীর্ঘ 
কিন্তু নিরাশ আমায় করেনি লক্ষণানুসারে প্রদত্ত ওষুধগুলি। আমরা জানি যে, ৪ 
সোরিয়েসিসরোগকে আ্যালোপ্যাথগণ (এবং অনেক হোমিওপ্যাথ চিকিসকও) 
পক ০৮ ৮--:১ 
হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করেছি। 

এ ক্ষেত্রেই আমি হতবাক হয়ে যাচ্ছিলুম। সর্বশেষে আমি তাঁকে রেডিয়াম ৩০ 1 
সপ্তাহে এক মাত্রা দিতে থাকলুম । সাত মাত্রা দেবার পর যেমনি দেখা গেল যে, 
অনেকটা ভালোর দিকে যাচ্ছে তেমনি ওষুধ বন্ধ রাখলুম। তিন মাস ভালোর দিকে 
যেতে যেতে আবার বাড়তে শুরু করল এবং এমন বাড়ল যে পূর্বে যেমন ছিল তার 
চাইতেও যেন বেশি হয়ে পড়ল। 

রা দে ছা কি এনে নাস ২০ সে এক মা সে 
দিতে থাকলুম । তিন মাসের মধ্যে রোগিণী সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেলেন। 

কিন্তু কি সর্বনাশা রোগ! রায় পাচ মাস ভালো থেকে আবার দেখা দিল। তবে: 
এবার আর তেমন ভীষণ মূর্তিতে নয়। এখানে সেখানে দেখা দিতে থাকল। 

আমিও আবার দিলুম রেডিয়াম ২০০,-১ এম, ১০ এম এবং সি এম । শেষ 
মাত্রা দেওয়া হয়ে গেছে আট মাস আগে । একদম ভালো আছেন । দেহ, স্বাস্থ্য, রূপ 
বং যেন তার ফেটে পড়ছে। রোগের কথা প্রায় সকলেই ভুলে গেছেন তারা কি 
আমি এখনও ভুলিনি । তারাও আমার সঙ্গে ঠিক যোগাযোগ রেখে চলেছেন। 

এমন কৌতৃহলোদ্দীপক ও শিক্ষাপ্রদ রোগী প্রায় দেখিইনি। নামধাম স; 
জানাতে নিষেধ বলেই জানাতে পারছি না, নইলে এখনি আপনারা তাদের কাছে গিয়ে 
সব দেখে আসতে পারতেন । 

এই রোগীতে আমি রেডিয়ামের অলৌকিক ক্রিয়া দেখে তাজ্জব বনে গেছি। 


১০৯ 
ম্যাগনেটিস পোলি আহ্বো 


ম্যাগনেটিস পোলি আন্বো (05487:9625 ১০150 10120) । চুম্বককে 
(389) দুগ্ধশর্করা বা পরিসুত জলে রাখলে ওষুধটির উৎপত্তি হয় (51621 ০£ 
[01115 92015101160. ৮৮৭৪৮ ৪১১০5০০. €০30567506 0£ ০7719 
70459) । ওষুধটি সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ জানতে হলে ডাঃ আযালেনের 
নোসোড্স্‌ পুস্তকটি পাঠ করা উচিত। 
বিশ্পেষ লম্ষণী 

১। সারা দেহে জ্বালাযুক্ত বর্শাবেঁধা যাতনা । 

২॥ হাড়ের সংযোগস্থলে হাড়ভাঙ্গা ব্যথা । 

৩। অঙ্গপ্ত্যঙ্গ হঠাৎ নেচে ওঠা। 

৪ । মাথাব্যথায় মনে হয় যেন নখ দিয়ে ভিতরে বিধছে। 

৫ । পুরাতন ক্ষত হতে পুনরায় রক্ত পড়া। 
ওল্লাশিতক্ত 

এই ওষুধটির বিশেষ ব্যবহার কোথাও পূর্বে করিনি অথচ এটি আমার সঙ্গে 
থাকত । একদা একটি বাড়িতে কলেরা চিকিৎসায় গিয়ে চিকিৎসাদির পর তীদের 
ঘরের কোনও এক বর্ধীয়সী মহিলা বলেন যে, তার স্তনবৃত্তের উপর পাচ সাত বছর 
আগে একটি ভীষণ ক্ষত হয়, উপরে মলমাদি প্রয়োগে তা ভালো হয়েছে বটে কিন্তু 
এখনও হঠাৎ মাঝে মাঝে তা থেকে রক্ত পড়ে । আমি পরীক্ষা করবার জন্য এই 
ওষুধটি ব্যবহার করতে দিই এবং তাতেই তিনি সেরে ওঠেন । কিন্তু দুঃখের বিষয় 
কত শক্তি ব্যবহার করেছিলাম তা আমার স্মরণ নেই। 


ইলেকট্রিসিটাস 


দুগ্ধশর্করাকে বিদ্যুত্বাহের মধ্যে রাখলে ইলেকদ্রিসিটাস নামক ওষুধটির 
উৎপত্তি হয়। যদিও এর বিশেষ গ্রুভিং হয়নি তথাপি নিচের কয়েকটি লক্ষণ যেখানে 
একত্র পাওয়া যায় সেখানে এর প্রয়োগ বিফল হয় না। 
বিতম্পম্য লম্ষণ্ণ 

১। উদ্বেগ। 

২ স্নায়বিক কম্পন। 

৩। অস্থিরতা । 


বাংলাদেশ 


উল কলেজ এন্ড হসপিটাল, সিরাজগ্, 


১১০ নোসোড্স 

৪ । বুক ধড়ফড়ানি। 

৫ । মাথাব্যথা । 
সম্ভবত 

এর রোগীর একটা মজার লক্ষণ আছে। ঝড় বা বজ্বাঘাতের 
(050005510চ) আগমনের আগে রোগী খুবই কাতর হয়ে পড়ে এবং প্রকৃতির রঃ 
এ অবস্থাটিতে বড়োই ভয় । তাছাড়া হাত পা খুব ভারি বলে মনে হয়। রি 


ম্যাগনেটিস পোলাস আর্কটিকাস 

ওষুধটিকে ইংরেজীতে বলে নর্থ পোল অব দি ম্যাগনেট (0701) 7১০1০ ০? 
07৩ 57880৩0 । এর বিশেষ প্রুভিং না হলেও কয়েকটি বিশেষ লক্ষণ দেখা যায়। 
িতশি্য লম্ষী 

১ মুহুর্মুহু ঘুম ভেঙ্গে যায় । 

২। ঘুমোতে ঘুমোতেই উঠে বেড়ায়। 

৩ । মাথার তালুতে শীতলতানুভব । 

৪ । দত্তশূল। 


ম্যাগনেটিস পোলাস অস্ট্রেলিস 


একে ইংরেজীতে সাউথ পোল অব দি ম্যাগনেট (9০০0. 7১০1৩ ০1 11১৩ 
179.£7790 বলে। 
বিশোষ লম্ষণা 

১। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের অন্তর্মুথী হবার প্রবণতা (07787০%6 ৮০৩- 
7911) 1 

২। পায়ের সন্ধিস্থলে সহজেই অস্থিচ্যুতি । 

৩। পাগুলি ঝুলিয়ে রাখলেই খুব যাতনা হয় । 
অভ্ভবত 

পদতল ও নখসন্বদ্ধীয় লক্ষণাবলীতে এই ওষুধটি বিশেষ ফলপ্রদ । পায়ের নখ 
ভেতরে ঢুকে যেতে চায় (15,£০/158 €০০-7251]) লক্ষণটি দেখে আমি 
যেখানেই এটি ব্যবহার করেছি সেখানেই সফলকাম হয়েছি। এ লক্ষণটিতে যে কেউ 
এই ওষুধটি ব্যবহার করবেন তিনিই আমার কথার সত্যতা বুঝতে পারবেন । 


ৰ 
টি 
ৃ 


১১১ 


সিরিনাম 


একে কর্কটরোগের (০৪:7০০7) নোসোড বলে ধরা হয়। এখনও ওষুধটির 
প্রভিং না হলেও কয়েকটি লক্ষণে এর প্রচলন আছে। 
বিত্শেষ লম্কষণী 

১1 কর্কট ধাতুদুষ্ট ব্যক্তি । 

২। খন্থিগুলি বৃদ্ধিযুদ্ধ। 

৩ । বুকের কর্কট । 
স্ভ্তন্যত 

কর্কটধাতুদুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে এটি একটি মহৌষধ । বক্ষঃ্থলের কর্কটরোগে 
(০৪7০০, 01 0139 1১:95) ওষুধটির দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায় । তাছাড়া 
এটি কৃমিরও ওষুধ ৷ আমি অনেক জায়গায় লক্ষ্য করেছি যে, অন্যান্য লক্ষণাদি নিয়ে 
সিরিনাম ব্যবহার করার পর সেই রোগীর মলের সঙ্গে কেঁচোর মতো কৃমি বের হয় 
অথচ তার যে কৃমির ধাত ছিল তা নয়। ডাঃ ক্লার্কও এ বিষয়টি খুব লক্ষ্য করেছেন। 
আমার মনে হয়, হোমিওপ্যাথরা এই ব্যাপারটি যদি একটু বেশি মনোযোগ দিয়ে 
দেখেন তা হলে এর একটা সুমীমাংসা হয় । আমি কিন্তু এটি কেঁচো ও কৃমির জন্য 
ব্যবহার করে দেখেছি যে, ব্যবহারের পর মলসহ এ কৃমি বের হচ্ছে। সাধারণত ৩০ 
শক্তিতে আমি এটি ব্যবহার করেছি এবং তাতেই এঁ ফল দেখা গেছে। এই বিষয়ে 
আমি আমার হোপিওপ্যাথ ভ্রাতাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি। 


কোলেস্টারিনাম 


কোলেন্টারিন-_পিত্তাশয় এবং অন্যান্য অপেক্ষাকৃত বড় গ্রন্থির অপিতলম 
আবরণের (6১105611.0 1777186) সক্রিয় উৎপাদন থেকে প্রাপ্ত 
(01,০155651077৩-717৩00%20091 0900001051৩00771515৩01১5 0৩ 
01010111000 110108 ০1 ০11 101500৩ 250 013৩ 150৩7 00005.) । 

এটি হচ্ছে লিভারের কর্কটরোগের ভালো ওষুধ । এর রোগীর লিভারে খুব 
রক্তাধিক্য হয় (0900790 1761800০ €176০7€০77)৩770) | লিভারের পাশে জ্বালা 
ও বেদনা থাকে । চলবার সময় তার কষ্ট হয় বলে বেদনার জন্য হাত দিয়ে পেট 
চেপে ধরেন। 


ন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


১১২ নোসোভ্স 

এই ওষুধে কামলা রোগও (19:5:043০০) আরোগ্য হয়েছে। কামলারোগের 
সঙ্গে.রোগীর যদি লিভারের দুই পাশে জ্ালাযুক্ত বেদনা থাকে তা হলে এই ওষুধ 
তাকে প্রায় অচিরেই আরোগ্য করবে । 

এটি পিত্তপাথুরিরও (৫91190.)০) খুবই চমৎকার ওষুধ । আমি কয়েকটি 
পিত্তপাথুরি রোগীকে কোলেস্টারিনাম ৩০ ব্যবহার করিয়ে অতি সহজে সুস্থ করেছি। 

এছাড়া চক্ষের ভিট্রাসের ($:0:০০.3) অস্বচ্ছতা রোগেও এটির ব্যবহার চু 
আছে। দি 
স্পাক্তিত 

৩০ এবং ৬% শক্তিই আমি নিজে ব্যবহার করে চমৎকার ফল পাই। 


ক্যালকুলোবিলি 


পি্তপাথুরি বিচূর্ণ করে ওষুধটি পাওয়া যায়। পিজি (01112 
1100514519) অবস্থায় এই ওষুধটি ১২ শক্তিতে ব্যবহার করার উপদেশ দেওয়া । 


আছে। 
“ . মিউকোটক্সিন 

একটি সর্দির জীবাণু হতে ক্যাহির তৈরি (051)15 7১761219100, ১1101). 
(00৩ 201০৮০০০০০০, 68570008119), আর অপরটি ফ্রায়েডল্যাগ্ডারের 
নিউমোনিয়া ও মাইক্রোককাস টেক্টাজেনাস জীবাণু হতে তৈরি (711০0157065 ১ 
79901115011909005050019. 9100. 00০৩ £0০:০০০9০০15 (5:84050049) 1 ০ 
ওল্াশিত্কেত্ 

শিশুদের ও বৃদ্ধদের তরুণ বা পুরাতন শ্রে্াযুক্ত সর্দিতে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়। 


নিউমোকক্সিন ২০০ ্ট 


ফ্রিক্ষেলের (7971561) ডিপ্লোককাস ল্যান্সিওলেটাস (৭1919০০০০২৪ 
15506019155) নামক জীবাণু হতে তৈরি । নিউমোনিয়া, পক্ষাঘাতবৎ এবং 
প্রুরিসির ব্যথায় এই ওষুধটির ব্যবহার সূচিত হয়। 


নিউমোটক্সিন 


এ শ্রেণীর অপর ওষুধটির নাম নিউমোটক্সিন। এটি. ক্যাহির তৈরি। 
উপরিল্লিখিত নিউমোনিয়া এবং প্রুরিসিরোগে এর ব্যবহারও আছে। 


আলোচনা ১১৩ 
বিজ আভিজজ্ঞত্তা 

নিউমোটক্সিন ওষুধটির সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে আমি ওষুধটিকে 
রোগিক্ষেত্রে ব্যবহার করতে চেষ্টা করি। ক্রমশ আমি নিউমোনিয়ায় এই ওষুধের 
কাজ দেখে অবাক হই। শেষে আমি এর ওপর এতই নির্ভরশীল হই যে, নিউমোনিয়া 
রোগী পেলেই আমি এর ২০০ শক্তি দেবই দের । বহু স্থানে এর অত্যভুত ক্রিয়াতে 
আমি আজও মুগ্ধ হয়ে আছি। আমার, শিষ্য, শিষ্যা ও ছাত্রছাত্রীদিগকে এই ওষুধটির 
দিকে মনোনিবেশ করতে বলছি। 


আাতত্লাচন্লা 

রোগবীজজাত ওবুধগুলিকে আমরা নোসোড্স্‌ বলি। খোসপাচড়া, ডিপথিরিয়া বা 
গলক্ষত, যক্ষ্ার বীজ, বসন্তের-পূজ এবং আরও বিভিন্ন মারাত্মক ব্যাধির ভেতর 
থেকেই আমরা এসব পরম মঙ্গলকর অমৃতোপম ওষুধ লাভ করেছি। জগতের মহা 
অশুভ হতে যেমন শুভের উৎপত্তি হয় এবং মৃত্যু হতেই যে নবজীবনের সূত্রপাত 
ঘটে, তেমনি নোসোড্স্‌ ওধুধগুলির আর্বিভাবও তারই প্রমাণস্বরূপ বলা যায়। 

কিন্তু এই ওষুধগুলির যত অপব্যবহার হয়েছে তত বোধ হয় আমাদের আর 
কোনও ওষুধে হয়নি। আবার অন্যত্র এর ব্যবহারও খুব সীমাবদ্ধ দেখা যায় । অনেক 
ডাক্তার আছেন যাঁরা স্থানে অস্থানে, চোখ কান বুজে, গতানুগতিকভাবে (95 
০9015150 ওষুধের বহুল প্রয়োগ বা অপপ্রয়োগ করে চলেছেন। এঁদের মতে, 
এসব পরম কল্যাণকর ওষুধের অপপ্রয়োগের কুফলে যে কত সর্বনাশ হচ্ছে তা আর 
বলে শেষ করা যায় না। পুরাতন রোগীর সংখ্যা আমার হাতে যতই বেড়ে চলেছে 
ততই এই গভীর ক্রিয়াশীল ওষুধগুলির অপপ্রয়োগের কুফল বেশি করে আমার 
চোখে পড়ছে। কোথাও কিছু নেই কিন্তু যৌবনে গনোরিয়ার (গনোরিয়া কিনা তারও 
ঠিক নেই) মতো দুই একটা লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল, অতএব ডাক্তারবাবু রোগীকে 
দিয়েছেন মেডোরিনাম । তাও এক আধ মাত্রা নয়। সি এম, ডি এম, সি-এম এম 
এমনি কত কি! ফলে রোগীর অবস্থা দেখে কান্না পায়। রোগ নয় উধধজ কুফলেই 
রোগীকে আমরা খুন করতে বসেছি। 

এই সেদিনের একটা রোগীর কথাই বলছি। যুবকের সর্দিকাশির ধাত এবং 
পিতার হাপানিতে মৃত্যু হয়েছিল বলে জনৈক চিকিৎসক তাকে টিউবারকিউলিনাম 
১০০০ শক্তি প্রতি সপ্তাহেই একমাত্রা করে দিয়ে চলেছেন । এটা যে কত সর্বনাশের 
কথা তা আপনারা সবাই বুঝবেন। ফলও ঠিক ফলেছিল। যুবক ক্রমশ ক্ষয় হয়ে 
যেতে থাকে, ঘুসঘুসে জুর দেখা দেয়, তার সঙ্গে আসে কাঁশি। এভাবে কিছুদিন 


রাজগঞ্জ, বাং, 


১১৪ নোসোড্স 
০লবার পর তার কফের সঙ্গে রক্ত ওঠে । আযালোপ্যাথি চিকিৎসায় বঙ্্ধা বলে সিদ্ধান্ত 
হয় ও তাদের মহা আড়ম্বরপূর্ণ চিকিৎসার চূড়ান্ত হয়। মৃত্যু তার হলো। কিন্তু যদি 
জিজ্ঞাসা করি, তার এই মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? কতিপয় অদৃষ্টবাদী কপালে হাত দিয়ে 
মাথা নত হয়ে বুক ফেটে যাবে না কিঃ প্র 

এরকম হৃদয়বিদারক ঘটনা বহু আছে। বলার দরকার নেই । আপনারাও তা 
নিত্যই দেখবেন ও শুনবেন। অমৃতও অপাত্রে পড়লে যে বিষ হয়ে যায়, এই সত্য 7 
শিক্ষাটা আমাদের হওয়া উচিত। * &ঁ 

কিন্তু আবার বিপরীত দিকও আছে একদল চিকিৎসক আছেন বারা মরে | 
গেলেও রোগবীজজাত (নোসোড্স্‌) ওষুধ কদাচ রোগীকে দেবেন না । সাক্ষাৎ যমের 
মতো করাল রোগের বীজ থেকে যা তৈরি হয়েছে সেই কালকুট কি. কেউ সঙ্ঞানে 
কোনও মানুষকে খাওয়াতে পারে? মনে পড়ে আমার এক রোগিণীর কথা । 
নিউমোনিয়া চলছে এবং আমি লক্ষণানুসারে তাকে টিউবারকিউলিনাম দিবার জন্য 
বারবার তার চিকিৎসককে উপদেশ পাঠাচ্ছি। কিন্তু তিনি সভয়ে নিরস্ত থাকছেন। 7 
তিনি কেবল আমাকে বিন্ময়ব্যাকুল স্বরে নিষেধ করছিলেন । বলছিলেন, স্যার, যঙ্ষ্মার ;; 
বীজটা আর নাইবা দিলুম এই নির্দোষ ভদ্রমহিলাটিকে! মহিলার অবস্থা ক্রমশ 
খারাপের দিকে যাচ্ছিল। লক্ষণগুলির প্রবলতাও দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ( 
অগত্যা একদিন আমি নিজে তাকে টিউবারকিউলিনাম ২০০ এক মাত্রা খাইয়ে দিই। 
ওষুধের অত্যাশ্চর্য ক্রিয়ায় এক মাত্রাতেই সেই প্রবল নিউমোনিয়া ভালো হয়। এই 
ঘটনাতে সেই চিকিৎসকেরও জ্ঞানচক্ষু খোলে । 

এই দুটো বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করা প্রয়োজন । 
কেউ কেউ ই করতেই নোসোড্স্‌ ব্যবহার করেন। আবার কেউ কেউ বিশেষ 
দরকারের সময়ও এই ওষুধ দিতে ভয় পান। আমার লেখা নোসোড্স্‌ বইটি প্রকাশ 
হবার পর থেকে এই ধরনের সমস্যা ও প্রশ্ন প্রায়ই আমি শুনছি। উত্তরও আমি প্রায় - 
সবাইকেই দিয়েছি। শক্তিকৃত ওষুধ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের জভাবই এই সকল 
সমস্যা এনেছে । আপনারা খুব ভালো করে জানতে আরম করুন শক্তি কাকে বলে । 
শুধু বিজ্ঞান নয়, দর্শনশান্ত্রের মতো অনুসন্ধান করন । অর্গানন বারবার ওসাধনা 
করুন৷ উত্তর সহজেই পাবেন। শক্তিকৃত ওষুধ ত জড় (০০36) পদার্থ নয় । ৩০, 
২০০ বা তদুরধ্ব শক্তিতে যখন একে পরিবর্তিত করা যায় তখন এর মধ্যে জড় 
শদার্থের কোনও সন্ানই মেলে না। তখন এটি সম্পূর্ণ এক নতুন রূপ ধারণ করে। 
সুতরাং টিউবারকিউলিনাম উচ্চশক্তির মধ্যে যম্দ্রার বীজ, সোরিনাম উচ্চশস্তির মধ্যে 
খোসপাচড়ার পৃজ__এসব কথা আসবে কেনঃ 


আলোচনা ১১৫. 

আর হ করতেই যারা নোসোড্স্‌ ওষুধ ব্যবহার করেন তাদের আমি বলি যে, 

আমাদের ওষুধ প্রয়োগের নীতি কি? রোগীর লক্ষণসমষ্টির জ্ঞানই হবে আমাদের 

একমাত্র পথপ্রদর্শক । নোসোড্স্‌ ওষুধগুলিরও নিজম্ব লক্ষণাবলী আছে। আপনারা 
নোসোড্স্‌ বই ভালো করে পড়ুন। 

এ লক্ষণগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচয় লাভ করলে এ ওষুধ ব্যবহার করার 
নির্দিষ্ট পথ আপনারা পাবেন। যক্ষা, সিফিলিস, গনোরিয়া ইত্যাদির ইতিহাস পাওয়া 
গেলে আমরা একটা পথের ইঙ্গিত পাব মাত্র কিন্তু ওষুধ ব্যবহার করার সময় 
লক্ষণসমষ্টির জ্ঞানই হবে আমাদের একমাত্র অবলম্বন । 

ডাঃ ডিউই (টম. 70৮০9) এই ওষুধগুলি সম্বন্ধে বলেছেন £ রোগের 
অন্তর্নিহিত বীজ যখন ওউষধরূপে ব্যবহৃত হয় (2: 2:০7১10 7১:০৫7০% ০£ 
15০29৩, ৮৮1৩7 €2011০0 5 2৩015) । গ্রীক শব্দ নোজোসের 
(০৯০৪) অর্থ রোগ । এই নোজোস থেকেই নোসোডুস্‌ শব্দ এসেছে। সুবিখ্যাত 
ডাঃ আযালেন ডিপথিরিনাম সম্বন্ধে তার কীনোটস্‌ (0০)7,০159) গ্রন্থে বলেছেন যে, 
তিনি পঁচিশ বছর ধরে ডিপথিরিয়ার প্রতিষেধক (2:012515010) হিসেবে এই 
ওবুধটিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু প্রয়োগ করার পর সেই ঘরে আর কোন দ্বিতীয় 
ব্যক্তিকে এ রোগ আক্রমণ করেনি। তিনি সকলকে এই বিষয়টি পরীক্ষা করতে 
বলেছেন এবং বিফল হলে তাও জানাতে অনুরোধ করেছেন। আযালোপ্যাথ বন্ধুদের 
টিকা দেবার মতোই যেন কথাটা মনে হয় ॥ তবুও এ বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা আমরা 
করেছি ও করছি। বিফল যে হইনি তা নয় কিন্তু সফলতার উদাহরণ অনেক বেশি। 

নোসোড্স্গুলির আবিফারের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক ও 
হদয়গ্াহী। বহু অতীতে অর্থাৎ ইংরেজী ১৮৩০ সালে মহামতি ডাঃ হেরিং 
জলাতক্করোগে ক্ষিপ্ত কুকুরের লালা ওষুধরূপে ব্যবহারের নির্দেশ দেন। বসন্তের 
পূজও তিনি ওষুধরূপে ব্যবহার করতেন । এই পদ্ধতিটিই পরে সর্বসাধারণের ন্বিকট 
টীকা লওয়ার সামিল হয়। ইংরেজী ১৮৮২ সালে ডাঃ পা্তুর 03. ৮55০2) 
র্যাবিজ (501০9) সম্বন্ধে তীর প্রথম বক্তৃতা প্রকাশ করেন । টিউবারকিউলিন সম্বন্ধে 
ডাঃ ককের (01. [০০3) বই বের হবার চার বছর আগে থেকে ডাঃ হেরিং, ডাঃ 
সোয়ান এবং ডাঃ বিগলার ব্যাসিলিনাম ও টিউবারকিউলিন ব্যবহার করতেন । 
আপনারা জানেন যে, যক্ষাগ্রস্ত ফুসফুসের বিচূর্ণ থেকেই ব্যাসিলিনাম এবং 
য্মারোগীর গয়েরকে বিচূর্ণ করে টিউবারকিউলিনাম পাওয়া গেছে। 

টিউবারকিউলিন নিয়ে ডাঃ কক বহু পরীক্ষা আর করেন জানি। কিনতু তার পূর্বে 
ইতিহাসও আছে। ভাঃ ককের এক প্রকার পরীক্ষার বহু বৎসর পূর্বের ডাঃ বার্নেট 


বাংলাদেশ 


গজ, 


রাড 


টু 
ট 


১১৬ নোসোড্স 
(08. ও.:০০812০2. 07576) এ কিয়োর ফর কনজাম্পশন (4. 00৪0৮ 
990550000105) নামে একটি পু্তিকা প্রকাশ করেন এবং এঁ পুস্তিকায় তিনি 
নামে এক প্রকার ওষুধের ব্যবহার ও ফলাফল সম্বন্ধে আলোকপাত 

করেন । ডাঃ কক মৃত যম্ম্মাজীবাণুর লিঙ্ষ (57192) ব্যবহার করতেন। কিন্তু এই 
সম্বন্ধে ডাঃ পার্ক এবং ডাঃ উইলিয়ামস (05. ৮9 9190 107. ৮/11119705) ঢ 
মন্তব্য করেন ঃ টিউবারকিউলিন ডাঃ ককের আশা পূর্ণ করতে পারেনি। কিন্তু 
তৎসত্েও টিউবারকিউলিনের প্রয়োগক্ষেত্রের নির্দেশ অতি মূল্যবান। কিন্তু একথা 
যেন ভুলবেন না যে, এ টিউবারকিউলিনাম আর ১৮৭৯ সালে ডাঃ সোয়ান যে 
টিউবারকিউলিনাম আমাদের হাতে দিয়েছেন, তা এক নয়। সোয়ানের তৈরি € 
আমাদের বর্তমান টিউবারকিউলিনাম সম্বন্ধে বলতে পারা যায় যে, এটি ককের আশা 1. 
আশাতিরিক্তভাবেই পূর্ণ করেছে। প্রস্তুত করবার কৌশল ও প্রক্রিয়ার বিভিন্নতাহেতুই 
এর প ক্রিয়াপার্থক্য হয় । যস্মাবীজ হতে যে নোসোড্স্‌ ওষুধ আমরা পেয়েছি তার 1 
তিনটি পৃথক নামকরণ হয়েছে। ডাঃ হিথ ও বার্নেট বলেছেন ব্যাসিলিনাম,কক 
বলেছেন, লিক্ষ বা টিউবারকিউলিন এবং সোয়ান বলেছেন টিউবারকিউলিনাম। 
এগুলির মধ্যে হোমিওপ্যাথি মতানুসারে যে প্রচুর পার্থক্য আছে তা ডাঃ বেঞ্জ 
গোল্ডবার্গ 03৮. 8০] 0০1৩০. ?4. 19.) আমদের জানিয়েছেন। 

কক সর্বপ্রথম যখন লিক দ্বারা বৃথাই যক্ষা রোগীকে আরোগ্য করতে চেষ্টা 
করছিলেন তখন কিন্তু হোমিওপ্যাথরা এই ওষুধটির দ্বারাই শত শত কঠিন : 
নিউমোনিয়ার রোগীকে আশ্চর্যজনকভাবে আরোগ্য করে তুলেছিলেন । তা নিয়ে 
তখন চারদিকে তুমুল সোরগোল উঠল। শত শত বই প্রকাশিত হলো। কয়েক 
মাসের মধ্যেই বৃহৎ বৃহৎ পুস্তক তৈরি হয়ে গেল। কয়েকটি পত্রিকাতে শুধু 
টিউবারকিউলিন (০০১) 17121) ছারা যক্ষ্মা চিকিৎসার খরব প্রকাশিত হতে 
থাকল। কয়েকজন পুরাতনপন্থী হোমিওপ্যাথ বাদে সকলেই প্রায় এই চিকিৎসা 
অনুসরণ করতে থাকলেন। 

কিছু শীঘ্ই এই বাতাস বদলে গেল ক্রমশ এ উত্তেজনার সুর ্িমিত হয়ে 
চতুর্দিক থেকে আসতে লাগল এর বিফলতার রোগিকাহিনী । শুধু তাই নয়-_এমন 
কথাও উঠল যে, টিউবারকিউলিন প্রয়োগে বরং এঁ সব রোগীকে খুব শীঘ্ই মরণের 
বারে পাঠানো হচ্ছে। তখনকার বিখ্যাত প্যাথলজিস্ট ডাঃ ভার্কো (3. ৬7150) 
এই চিকিৎসায় মৃত যক্ষ্মা রোগীদের মৃতদেহ পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন কিভাবে 
এই ওষুধের ক্রিয়ায় তাদের মৃত্যু ঘটছে। এ ওষুধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
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উঠল। এর বিফলতায় সরকার পর্যন্ত আইনের আশ্রয়ে এই বিষম ক্ষতিকর ব্যাপার 
রোধ করতে বদ্ধপরিকর হলেন। 

কিন্তু সত্যের আলোকে আবার দৃশ্যপট অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়ে উঠল । আজ 
আমরা জানি যে, নিউমোনিয়াতে এবং বঙ্্ার রোগীদের (177 1১131777979 
০০7)৫০৪01০) ককের টিউবারকিউলিনের মতো অমৃতোপম ওষুধ আর নেই। রঃ 
আবার, শ্থাসপ্রশ্থাসযন্ত্র সম্পর্কিত ফুসফুসসংক্রান্ত (9.15307281) ও যক্্মারোগে ডি 
ব্যাসিলিনাম হচ্ছে আরও শক্তিশালী ওষুধ ॥ অতিরিক্ত সর্দস্রাব, সর্দিজনিত শ্বাসকৃচ্ছতা 
ইত্যাদি রোগ ব্যাসিলিনাম দ্বারা অতি সত্বর আরোগ্য করা যায়। এছাড়া সহজেই ঠাণ্ডা 1 
লাগা, খানার লব পন ্রুযেজারাধু াসিন্লিনু মাপ 
মতো ভালো হয়। ঠা: % 

পূর্বের টিউবারকিউলিনাম প্রয়োগে যক্ষ্মা চিকিৎসায় যে বিফলতা বা তার ৮ 
একমাত্র কারণ, তখনকার দিনে এই ওষুধের ব্যাপক ও অতি বহুল পরিমাণে ব্যবহার 
(0715 ৮৮95 0076 19 1130 ৮৪ 5720৩50315৩ (78212767701 100৩ 015699 
105 00010) 100০0006800 70150 8৫৪00 9700 100215177 16 07. 
11৩ 70091707910 00998৮০1130. 13৩ 0০109০28. 1. 19.)। 

টিউবারকিউলিন সম্বন্ধে ডাঃ পার্ক এবং ডাঃ উইলিয়ামস যা বলেছেন তা 
আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত। টিউবারকিউলিন যক্ষ্মারোগ সারায় না (9 77058. ১ 
০07৩07 0019৩7019519); ত 


তারাই এটি ব্যবহার করবার উপযোগী ও অধিকারী 
যারা এই ওষুধটির ভালো করার ক্ষমতা ও মন্দ করার শক্তি দুইই পরিফাররূপে 
জ্ঞাত আছেন। কারণ এই ওষুধটির দুই দিকই ধারালো (৮৮০ ০৫৫০ 
৬9১০০) । যক্ারোগ যেখানে খুব বেশি অগ্থসর হয়েছে সেখানে এর প্রয়োগ 
নিস্ফল। 

কিন্তু ষাট বৎসর ধরে এই ওষুধের দ্বারা চিকিৎসার পরে .হোমিওপ্যাথরা কি 
অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন? প্রথমেই দেখা যায় যে, অযথা অনপযুক্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
বর জা কারু 
যক্ষাতেই এর উজ্জ্বল আরোগ্যকর ক্ষমতা প্রমাণিত হয়েছে তা নয়, এ জাতীয় নানা 
ব্যাধিতে আজ এটি অমৃততুল্য মহৌষধ । বোধ হয় টিউবারকিউলিন হচ্ছে একমাত্র 
ওসুধ যেটাকে নিউমোনিয়া বা ইনফরযেপ্তায় তেরুণ বা ক্রনিক) মধ্যে মধ্যে দুই এক 
মাতা হিসেবে দিলে অসংখ্য রোগীকে রক্ষা করা সম্বব। এখানে আমি আঁপনাদিগকে 
ডাঃ আননুল্ফির (3. 4:0010175) উক্তি শোনাব। সুবিখ্যাত ডাঃ জুসেটও এই 
কথাটা অনেকস্থলে বলতেন ঃ ইপিকাক, আয়োডিন, ত্যান্টিম-টার্ট এবং এমন কি 
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ফসফরাসকে বাদ না দিয়েও একথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলতে পারা যায় যে, 
ব্রষ্কোনিউমোনিয়ায় টিউবারকিউলিনামের মতো ওষুধ আর একটিও আমাদের 
মেটিরিয়া মেডিকায় নেই। শিশু, ধৌড় বা বৃদ্ধ যারই হোক না কেন, যারাই এই ওষুধ 
এ ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন তারাই এর মন্ত্রফল দেখেছেন এবং সানন্দে এর উচ্চ 
প্রশংসায় চারদিক ভরে দিয়েছেন । পরীক্ষায় দেখা গেছে__টিউবারকিউলিনাম 
নিউমোনিয়া, ব্রক্ষোনিউমোনিয়া এবং যক্ষা ধাতুর ব্যক্তিদের ফুসফুসের রক্তাধিক্য 
(০০9778০90০2) উৎপন্ন করে। সুতরাং এটি যে এঁ সকল ক্ষেত্রে প্রকৃত 
হোমিওপ্যাথিক ওষুধ হবে একথা খুবই সত্য (*[ 01915০7১010 (0 915০ (132 
79০570081৩ 757055 10. 9৮৮ 815, 01০0109, 20% ০১:০975002৫ 
19০০৪০, 194106, 791127৩006010 900 ৪৮৪৮, £1305.. 81205090163 
(৩, 5£8ল]52600০5০5 01, 70570৮11000 10 ২৩1] 
9003০0০8650 08569 91059 9:00107.  (১7077০1,0- 
77950702019), 06 16 200০ 010000, 05৩50510০৮ 0১৩ ৪৪৩৫, 185 
1511 ০£ 8০110220508 ০৪৪5151161৩ 51707 01 ০/০1067001 


920. 911 ৮750 102৮৩ 090 2৫ 10017151000 915. 25390101009 37 
(০৮ 21240015160 77835৩ 91115 ০/০710:72-) 


ইংরেজী শ্রীষ্টাব্দ অনুযায়ী রোগবীজজাত ওষুধগুলির অর্থাৎ নোসোড্স্গুলির 
আবিষ্কারের একটা সংক্ষিপ্ত সময় তালিকা নিচে দিচ্ছি। একশ বছর ধরে এর জয়যাত্রা 
অগ্রসর হয়ে চলেছে। 
১৮৩০-_ডাঃ হেরিং প্রথম ইঙ্গিত করলেন যে, ক্ষিণ্ড কুকুরের লালার দ্বারা 
জলাতক্করোগের চিকিৎসা করা যায়। এর নাম হচ্ছে 
হাইদ্রোফোবিনাম। এর বাহান্ন বছর পরে সুবিখ্যাত ডাঃ পাস্তুর 037. 
৮০৪6০.) এই সকল রোগ ও জীবাণু সম্বন্ধে আলোচনা এবং 
আবিষ্কার করেছিলেন । 
১৮৩১-ডাঃ হেরিং নোসোডূস্‌ সম্বন্ধে একখানি ছোট পুস্তিকা লেখেন। 
১৮৩৩-_ডাঃ লাক্স (0. 1550 এ ওষুধগুলি সম্বন্ধেই পুনরায় আলোচনা 
করেন। কিন্তু তিনি এগুলিকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ না বলে 
আইসোপ্যাথিক নাম দিয়েছিলেন । এগুলি যে প্রকৃত হোমিওপ্যাথিক 
হেরিং তা শান্তর অনুসারেই প্রমাণ করেছিলেন । 
১৮৩৩-_হেরিং লাইসিন (55512) নামক ওষুধ গ্রুভিং ও শক্তিকৃত করে 
ব্যবহার করতে থাকেন। রী 
১৮৩৩-_ডাঃ হেরিং সোরিনাম প্রচলন করেন। 


ঢু 
টু 


হোসেন তালুকদার হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসনি 
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১৮৩৬ ভাঃ ওয়েবার (3. 0. 4. ৮৮০০০) আন্থাসিনাম ওষুধ পশুর মড়কে 
(০9৫1৩ 7919৮) অত্যাশ্চর্য ফলদায়ক প্রমাণ করেছিলেন । এ ওষুধে 
প্রত্যেকটি পশুকে ভালো করেছিলেন -এবং বহু মানুষকেও 
বাচিয়েছিলেন। এ রোগের জীবাণু আবিষ্কার করেন ডাঃ ডাভাইন (07. 
109৬9126) এবং তাও হয়েছিল বহু পরে অর্থাৎ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে । 

১৮৬২-ডাঃ জি ডব্লিউ বোয়েন (01. 0.৬. ০০/৩7) ম্যালেরিয়া অফি 
ওষুধটির আবিষ্কার করলেন। সুনির্বাচিত ওষুধ বিফল হলে ম্যালেরিয়ায় 
এটি সত্যিই বিশ্বয়কর কাজ করে। 

১৮৭১-_ভ্যারিওলিনাম ব্যবহৃত হলো । 

১৮৭৩- ভ্যাক্সিনিনাম এলো । 

১৮৭৫-_ডাঃ সোয়ান. মেডোরিনাম ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন । যদিও তার চার 
বছর. পরে অর্থাৎ ১৮৭৯ শ্রীষ্টাব্দে ভাঃ নিসার (১ম. 13০1৯০;) 
গনোককাসের জীবাণু আবিকার করেছিলেন । 

১৮৭৯-_সিফিলিনাম ব্যবহৃত হলো কিন্তু ১৮৮০ সালে এর প্রভিং প্রকাশিত 
হলো । এর পরে ডাঃ শডিন (3৮. 5019815017) বিখ্যাত ট্রিপোনিমা 
প্যালিডাম নামক সিফিলিস জীবাণু আবিষ্কার করলেন। একথা বলবার 
উদ্দেশ্য এই যে, জীবাণুর ব্যাপার নিয়ে জ্ঞানলাভ করার পূর্বেই আমরা 
নোসোড্স্‌ ওষুধ ব্যবহার করে জগৎকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিলুম । 

১৮৭৯-__সোয়ান আমাদিগকে টিউবারকিউলিনের সঙ্গে পরিচিত করে দিলেন। 
ডাঃ আযালেন তার নোসোড্স্‌ বইতে এই ওষুধটির লক্ষণ বর্ণনায় 
তিরিশটি পাতা লিখেছেন। টু 

১৮৮২-_সোয়ানের টিউবারকিউলিন আবিষ্কারের তিন বছর পরে মার্চ মাসে কক 
ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস আবিষ্কার করলেন। এবং তারপর ্ 
১৮৯১ স্রীষ্টাব্দে টিউবারকিউলিন লিশ্ফ বা ও টি (701970517. 
[9ম ০৮ ০0. 2) আবিষ্কার করে জগৎকে এক অভিনব জিনিস ট 
দান করলেন । আপনারা শুনে বিশ্বিত হবেন যে, ককের আবিষ্কারের 
পাচ বছর আগে সুবিখ্যাত ডাঃ বার্নেট টিউবারকিউলিন বা ব্যাসিলিনাম 
ব্যবহার করতেন। এবং বার্নেটেরও বহু আগে নিউইয়র্কের সোয়ান 
এই ওষুধ নিজে ব্যবহার করতেন এবং অন্যদের ব্যবহার করবার 
উপদেশও দিয়েছিলেন । 


হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ, বাংলাদেশ 


ণ 
ঢ 


১২০ নোসোড্স 
১৮৯৭-_নিউ টিউবারকিউলিন নামে টিউবারকিউলিন রেসিডিউ (00967110. 
25510756) উপস্থিত হলো । একে এন টি (বব. 1.) বা টি আর (এ. চ) 
নামেও ডাকা. হতো। 
১৯০১-_ব্যাসিলারি ইমালসন (69011197 20031510০0৮ 73. 75.) 
আবিফৃত হলো । 
এইভাবে আজ পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ রকমের টিউবারকিউলিন এবং ব্যাসিলিজাত 
ওষুধ আবিফৃত হয়েছে। ডিপথিরিনাম আনলেন ডাঃ লাক্স. এবং ডাঃ 
সোয়ান তা ব্যবহার করে গেছেন। 
১৮৮০- ড্রাইসডেল পাইরোজেন তৈরি করলেন। 
১৮৮৮-_ডাঃ বার্নেট পাইরোজেন ব্যবহারের ছারা রোগী আরোগ্যের বিবরণযুক্ত 
একটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এই ওষুধের যে কিরূপ মন্ত্রফল তা এ 
বই পাট করলেই জানা যায়। 
১৯০৬-_ইংল্যাণ্ডের ডাঃ ক্লার্ক পার্টুসিন আবিষ্কার করলেন । সেই বছরেই হুপিং 
কাশির জীবাণু (66751551919901175) আবিষ্কার হয়েছিল । 
উপরে মোটামুটি আমি নোসোড্‌ ওযুধগুলি আবিষ্কারের সময় উল্লেখ করেছি। 
সঠিক তারিখ বলতে না পারলেও এক্ষেত্রে জানিয়ে দিই ডাঃ জে জে গার্থ 
উইলকিনসন (0. এ. /. 99000 %/111177907) একটি অতি শক্তিশালী 
নোসোড্স্‌ ওষুধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করে দিলেন। এটির নাম 
হিপোজেনিয়াম। যক্ষা, ক্যানসার, সিফিলিস পৃতিনস্য, ফ্রোফুলাজনিত স্ফীতি, 
পাইমিয়া, ইরিসিপেলাস ইত্যাদিতে এর অদ্ভূত কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। 
নিউমোনিয়াতে নিউমোকক্সিন ২০০ এবং নিউমোটক্সিন (০91,195) 
ব্যবহারপ্রণালী আমরা বর্তমানে ভালোভাবেই জানি এবং এই নোসোড্স্গুলিকেও 
নিত্য ব্যবহার করে নিউমোনিয়া, 4572 প্লুরিসির ব্যথা উপশম 
করেছি। ৪ 
নোসোড্স্‌ ওষুধগুলির আবিফার ও ব্যবহার সত্যই ভগবানের মঙ্গল আশীর্বাদ । 
কিন্তু আমি বারবার এখানে সাবধান করে দিচ্ছি যে অযথা ও অনুর্পযোগিক্ষেত্রে 
ব্যবহার করলে আশীর্বাদের পরিবর্তে আমরা অভিশাপ ডেকে আনব । বহুক্ষেত্রেই এর 
ছারা সর্বনাশ ঘটছে আমরা তা নিত্য প্রত্যক্ষ করছি। 


বাংলাদেশ 


এন্ড হসপিটাল, সিরাজগঞ্জ 


উপন্পৎহান্র 

আমি রোগবীজজাত অর্থাৎ নোসোড্‌ ওষুধগুলি সন্বন্ধে সংক্ষেপে অনেক কথা 
জানালুম। রোগবীজজাত ওষুধগুলির প্রত্যেকটিই অতীব শক্তিশালী ও অত্যত্ত 
তার সঙ্গেই তাদের কাজ আর হয়। এত গতর জিযাসীল ও তীর শিশালী 
এই ওষুধগুলি ব্যবহারের আগে আমি প্রত্যেক হোমিওপ্যাথকে খুবই হুশিয়ার হয়ে ৮ 
তার হাতের অস্ত্র ব্যবহার করতে অনুরোধ করি। ডাঃ কেন্ট যেমন বলেছিলেন £ ? 
“আমি অসভ্য নিগ্োর হাতে ধারাল ক্ষুর দিয়ে অন্ধকারে তাদের সাথে রাতও কাটাতে | 
পারি, তবু অল্পশিক্ষিত হোমিওপ্যাথের হাতে উচ্চশক্তির ওষুধ থাকা সহ্য করতে পারি 
না।” আমিও তেমনি বেহশিয়ার হোমিওপ্যাথের হাতে নোসোড্স্‌ ওষুধের. 
অপব্যবহার সহ্য করতে পারি না। নোসোড্স্‌ ব্যবহারের আগে সেই প্রবাদবাক্যটি 
বেশি করে মনে রাখবে__1০০%. ৮০০৮০ ৮০. 1০91১. ধাতব ওষুধগুলি ও ঢ 
উনরাজোর ওুধগুলি আমি এর পর তৃতীয় ও চতুর্থ খে প্রকাশ করে 
হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকাটি সম্পূর্ণ করবো। 


